


















ধুর অবকাণ ... 


চণচ্চিছ ৰা সঙ্গীত সেন, নৃত্য বা শিল্প 
আদশনী--এমবই দৈননিন- একথেয়ে জীবনের 
অবকাশ মুহূ্তগুলিকে অনন্দে ভরে 
ডোলে। অতীতের ভাস্রদের অমর কীতি কোনারকের 
_- কুৱসুন্দরীদের' অপরূপ পাথরের মুত্তিগুলো - 
এক অতুলনীয় সৌন্দযের প্রস্তীক। এরকম আরও 
আনেক মহত কীত়ি ভারতবর্ষে ছড়িয়ে আছে। 
কতীতের যে সৌন্দর্যধারায় স্সাজকের ভারতীয় শির 
সঙ্গীবিত) তারই নিদরশন স্বরূপ এইসব 
মহত কীতি দেখে আুন-আগনার অবকাশ মুহূর্তগুলো 
মধুর হয়ে উঠ্ববে। 
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কু মাক, উকি 
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প্রতি সংখ্যা ছুই টাক1। বাঁধিক মূল্য ছয় টাক1। 
পরিষদের স্দস্ত-পক্ষে বিনামূল্যে প্রাপ্তব্য। 
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কলিকাতা কেন্্র ডাঃ নরেশ চত 
যোহ, এয;ৰি, বি-এস, আয়ু 


আভাধ্য, ৩৬, গোয়ালপাড়া ৷ 


রোড, কলিকাতা 







সা চামচ মৃতসঞ্জীবনীর সঙ্গে চার চামচ মহা, 
্রাক্ষারিষ্ট (৬ বংসরের পুরাতন ) সেবনে আপনার 
স্বাস্থোর ক্রত উদ্নতি হবে। পুরাতন নহা 
দ্রাক্ষারিষ্ট ফুসফুসকে শক্তিশালী এবং সম্চি, কাসি, 
শ্বাস প্রভৃতি রোগ নিবারণ ক'রতে অত্যধিক 
ফলপ্ৰদ । মৃতসম্জীবনী ক্ষুধা ও হজমশক্তি বন্ধক ও. 
বলকারক টনিক দু'টি ওঁহধ একত্র সেবনে 





আপনার দেহের ওজন ও শক্তি বৃদ্ধি পাৰে, সনে 


উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্গর হবে এবং নবলক্ষ 





. অধ্যক্ষ ডা; যোগেশ চক্জ খোদ, এৰ. 
দা হ্ষেদপাতী, এফ, সিএস, (লহ), 
এষ, দিংএস (ছাবেট্টিকা), সাগলণুর 
করেছে রলাযণ পাত্রে ভৃক্ষপূর্ী 

অধ্যাপক । = 
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অসমীয়! শাক্ত সাহিত্য 
ভ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত 


7... অসমীয়া সাহিত্যের শাক্ত সাহিত্যের অনুসন্ধান করিলে যেটুকু তথ্য পাওয়া যায় 
এাঁহাকে ছিটেফোটা বলা ষাঁয়। কিন্ত এক দিক হইতে বিচাব করিলে ব্যাঁপারটা কিন্তু 
ব্যস্ত বিস্ময়কর বলিয়া মনে হয়। শক্তিপীঠ-রূপে আপামের অন্তর্বর্তী কামরূপেব. অত্যন্ত 
প্রসিদ্ধি। কালিকা-পুরাণ, বৃহচ্ধর্ম-পুরাঁণ, দেবী-ভাগবত, কুঞ্জিকা-তন্ত্র, যোগিনী-তস্তর, 
চূড়াঁমপি-তন্ত্র প্রভৃতি গ্রন্থে নানাভাবে কাঁমরূপের কামাখ্যা দেবীব উল্লেখ ও যহিমা-কীর্তন 
শৃখিতে পাওয়া ষাঁয়। এই পুবাঁণ-তম্ত্রগালি খুব প্রাচীন বলিয়া মনে হয় না; এগুলিব 
কোনখানিই দশম শতকের পূর্ববর্তী কালে বচিত নয়। মোটামুটিভাবে খরীষীয় দশম 
শতক হইতে কামরূপেব শক্তিপীঠ-ূপে খ্যাতি । বৌদ্ধতন্ত্রগুলিতে দেখিতে পাই, দেহ মধ্যস্থ 
শারিটি কাঁয় বা চাঁরিটি চক্রকে চারিটি পীঠ বল! হইয়াছে, বৌদ্ধতন্্র “সাঁধনমালা”র 
মতে এই চারি পীঠ হইল-_ উড্ডীয়ান, পূর্ণগিরি, শ্রীহট্ট এবং কামরূপ । চরধীপদের চতুর্থ 

রি »১সংখ্যক পদের 

দিবসই বহুড়ী কাকভয়ে বাএ। 
রাঁতি ভইলে কামকু ষাঁএ ॥ 
ইহাঁব ভিতরকার “কামর শব্দের অর্থ অনেকেই কামরূপ বলিয়। গ্রহণ কবেন। চর্যাগুলি 
দশম হইতে দ্বাদশ শতকের মধ্যে রচিত বলিয়া গ্ৃহীত-_ এই সময়ে তাঁহা হইলে কাঁমরূপের 
 তান্ত্রিক-সাঁধনাঁর পীঠ রূপে যথেষ্ট প্রসিদ্ধি ছিল। কামরূপ দেবীর যোনি-গীঠ বলিয়া 
খ্যাত। যোঁনি-পীঠের ব্যাখ্যা এখন দেবীর একায় অঙ্গ-পতনের সহিত একান্ন গীঠের 
উদ্তবের কাহিনীদ্বাবাই কবা হইয়া থাকে। কিন্ত এতিহাসিক দৃষ্টিতে মনে হয়, এই 
যৌনি-পীঠের প্রসিদ্ধিদ্বারা বোঝা যায়, এই গীঠটি এক সময়ে তন্ত্রপাধনার একটি প্রধান 
কেন্দ্র ছিল। এখন পর্যন্তও আসামের বাহির হইতে বহু শাক্ত-দাধক এবং গৃহী-ভক্ত 
লে দলে এই শক্তিপীঠে তীর্থ করিতে আদেন। অম্বুবাচী উপলক্ষ্য করিয়া এখানে এখনও 
নহত্র সহস্র নবনাবীর সমাগম হয়। 
যে-আসাঁমের প্রায় কেন্ত্রস্থলে কাঁমরূপের এই শক্তিপীঠ কামাখ্যা এবং সমগ্র Re CE 
যে শক্তিপীঠ কামাখ্যার এত প্রসিদ্ধি সেই আসামের ধর্মে, সাহিত্যে এবং সংস্কৃতিতে 
== ক্রিবাদের প্রভাব নানাভাবে থাকিবাব কথা ছিল; কিন্ত আশ্চর্যের বিষয়, তাহা তেমন 
কছুই নাই । ইহার কারণ কি? কাঁরণ স্পষ্টভাবে কিছু বল! শক্ত; তবে কতকগুলি 
হথ্য এই প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য বলিয়া মনে হুইয়াছে। প্রথমতঃ মনে হয়, কাঁমরূপের 


২ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ৬০ 
কামাখ্যা তীর্থ প্রথমাবধি গুহ তত্ত্রসাধনারই একটি কেন্দ্র ছিল। গুহ তন্ত্রপাধনা কোন 
জনপ্রিয় ধর্ম নয়, ইহা সর্বদাই একটি বিশেষ সাধক-গোষ্ঠীর সধো সীমাবদ্ধ । এইজন্যই 
কামাখ্যাপীএকে অবলম্বন করিয়া যে ধর্ম তাহার জনসাধাবণের মধ্যে কোনও 
ছিল নাঁ। বাউলাদেশেব শীক্তধর্ম যেরূপ প্রসিদ্ধ সাধকগণের ব্যান-সাঁধনাঁর ভিতর 
সাম্প্রদায়িক সীম! অতিক্রম কবিয়া সার্বজনীন ধর্মে রূপে জনসাঁধাবণেব মধ্যে ছড়াইয়! 
পড়িতে পারিয়াছিল, কামরূপের সাধনা তাহা কখনই পারে নাই । 

আর-একটি লক্ষণীয় তথ্য এই, তীর্থর্ূপে কামক্প অসমী্বাগণের নিকটে কিন্তু খু" 
প্রিয় তীর্থ নহে। এখন পর্যন্ত দেখা যায়, কামরূপ তীর্থের যাত্রী মুখ্যতঃ বাঁডাঁলী-_ ঝি 
কিছু বিহারের প্রত্যস্তবাসী, স্থানীয় যাত্রীব ভিড় খুব কম। 
তবে অসমীয়া সাহিত্যে এবং সংস্কৃতিতে শক্তিবাঁদের প্রভাবের অনুপস্থিতির সর্বপ্রধান 
কারণ মনে হয়, শহ্ঘরদেবের আবির্ভাব ও ধর্মগ্রচার । শঙ্কবদেব ১৪৪৯ খ্রীষ্টাবে জন্মগ্রহণ 
করেন, ১৫৬৮ সনে তিনি দ্েহবক্ষা করেন। এই দীর্ঘজীবদে তিনি সমস্ত আসামে 
ঘুরিয়া ঘুরিয়া তাঁহার ভাগবত-ধর্ম এবং নামঘোষা’ সাধনার প্রচার কবেন এবং এ-বিষয়ে 
তিনি অসাধারণ জনপ্রিয়তাও অর্জন করেন। তিনি অসমীয়া ভাষায় বহু গ্রন্থ রচন 
করেন এবং এ-কথা হলা যায় যে, সাহিত্যের দিক হইতেও তঁহাব দীর্ঘজীবনের বিপু. 
সাধনাই অসমীয়। ভাষা ও সাহিত্যকে একটি স্বতন্ত্র ভাষা ও সাচিত্য রূপে স্থপ্রতিষ্ঠিত 
করিয়াছে । শক্করদ্বেবের এমনই একটা সর্বাতিশয়ী প্রভাব গড়িয়া উঠিয়াছিল যে, 
তাহার পরে বামায়ধ-মহাঁভারত এবং বৈষ্ণব ভক্তিশাস্র ও বৈষ্ণব সংগীত ব্যতীত আর 
তেমন কোনও উল্লেখযোগ্য শাক্ত সাহিত্য গড়িয়া উঠিতে পারে নাই । 
অবশ্য জাতিগত উত্তরাধিকাব-রূপে ভারতীয় শক্তিবাদের পবোক্ষ প্রভাব শঙ্করদেবের 
কিছু লেখাতেও আবিফার করা যায়। আমরা লক্ষ্য করিতে পারি’, স্থষ্টিতত্ব 
বর্ণনাপ্রসঙ্গে বাঙলা সাঁহিত্যেব সর্বত্রই একটি বিশেষ ভঙ্গিতে শক্ষিবাদের বর্ণনা রহিয়াছে । 
ইহা শুধু বাল] সাহিত্যে নয়, ভাবতীস্ব সব আঁঞ্চলিক সাহিত্যেই। ভারতীয় পুরাণাদির 
মধ্যে এই বর্ণনার মূল নিহিত আছে, এই এতিহৃই সকল আাঞ্চলিক সাহিত্য গ্রহণ 
করিয়াছে । শঙ্করদ্েত-বচিত “অনাদি পাঁতনে’র মধ্যে স্বিতত্বের বর্ণনা রহিয়াছে, সেই 
বর্ণনার সহিত বাঙলা ও অন্তান্ত ভারতীয় সাহিত্যের স্থা্িতত্বের বর্ণনার মোটামুটি এক্য 
রহিয়াছে। শক্তিবাদ ও সাংখ্যের পুরুষ-প্রকৃতিবাদ মিশ্রিত হইয়া এই সৃষ্টিতত্ব গড়ি 
উঠিয়াছে। “অনাদি সাতনে’ও দেখি, সৃষ্টিব পূর্বে = 
মহা প্ৰকৃতিয়ে! পুরুষতে ভৈল লীন। 
ন থাকিল আন একে! পুক্ষতো ভিন ! 
নাহি জল নাহি স্থল নাহিকে আকাশ । 
নাহি মহা বায়ূ চন্দ্র স্বৰ্ষর প্রকাশ | 


১ লেখকের 05504 Religious Cults গ্রন্থে স্থষ্টিতত্বের আলোচনা দ্রষ্টব্য 
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নাহি শীত উষ্ণ খতু নাহি রাত্রি দিন। 
সমন্তে সংসার গৈল ঈশ্বর্ত লীন ৫২ 
জ্ঞানময় আনন্দমৃতি নিরঞ্জন ব্রহ্ম নয়নকমল মুক্দিত করিয়া যোগনিদ্রায় ‘আপোনাকে 

চিন্তি মাত্র আছস্ত কেৱল’। অনেক সহস্ৰ যুগ এইভাবে চলিয়া গেলে ‘দুনাই ঈশ্বরর’ 
স্থির জন্য ইচ্ছা হইল এবং তিনি ভাবিলেন, “মায়ার হাঁতত করাও জগত প্রকাশ’ । 
তখন- 

এহি বুলি মেলি পদ্ম নয়ন অনস্তে । 

মায়াক কটাক্ষে চাহিলন্ত ভগরস্তে ॥ 

জব প্রকৃতিত করিলস্ত জীৱ দান ৷ 

অষ্ট গুণে তেজ যোল গুণে ভৈল প্রাণ ৷ 

সৃষ্টি করিবাক ঈশ্বরর ইচ্ছা কাঁজ। 

পুরুষর পরা মহামায়া ভৈল বাজ ॥ 

অনাদি রূপিণী ঈশ্বরর অর্ধকাঁয়। 

ব্যক্ত ভৈলা মহামায়! স্থা্টক ইচ্ছায় ॥ 

পরমা সুন্দরী নারী দ্বিধা দেবী বেশ । 

কটাক্ষত মোহ যাই জগত নিঃশেষ | 


চাছিবাঁক নপারি দেবীর মহা জ্যোতি । 
কোটি এক সুর্য যেন প্রকাশে প্রকৃতি ॥ - 
পুরুষকে প্রণাম করিয়া মহামায়া তথন কৃতীঞ্চলিপুটে বিনয়বচনে বলিজেন__ “কোন্‌ কর্ম 
করো আরে করিয়ো৷ আদেশ? | এ-কথা শুনিয়া নিরঞ্জন পুরুষ খষধিকেশ হাসিয়া বলিলেন, 
শুনিয়ে! প্রকৃতি একগুণে নোহ হীন । 
তোমারে আমারে কিঞ্চিতেকো নাহি ভিন ॥ 
মোর নিজ শকতি সম্যকে দেখো প্রাণ । 
সত্বরে করিয়ে। মায়া জগত নির্মাণ ॥ 
তোমাক চেতাইলো আঁমি এই অভিপ্রায় । 
জাঁনিয়োক ভালে তুমি মোর অর্ধকায়॥ 
তোমারে আমারে একো নাহি ভিন্নাভিন্ন। 
মোতে যাঁতে লীন যাহা এহি খানি হীন [ 
সত্বরে করিয়ো মায়া জগত প্রকাশ । 
করো! স্থা্ট লীলা তাতে বিনোদ বিলাস ॥ 


২. অসমীয়া সাহিত্যের চানেকি, দ্বিতীয় ভাগ, প্রথম পর্ব 
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এই যুগে হর-গৌবীতে লইয়া যে অসমীয়া সাহিত্য রচিত হইয়া তাঁহার মধ্যে 

সর্বাপেক্ষা! উল্লেখযোগ্য হইল র্লামসবস্বতী-বচিত ‘ভীমচব্িত'। রাঁম্সরুত্বতী শঙ্করদেবের 
সমসাময়িক বলিয় গৃহীত ককবিচন্দ্র, ভারতচন্ত্র, ভারতভূষণ এবং রামপরত্বতী সবই তাহার 
পরবর্তী কালেব পাওয়া নাম বা উপাধি । এই কবি-রচিত 'ভীমচ্গরিত নানা দিক হইতে 
কৌতৃহলোদ্বীপক। আমরা বাঙলা সাহিত্যে কষক শিবের উপাশ্যানকে অবলম্বন 
কবিয়া শিব-গৃহিল গৌরঁন যে রূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহার বিশদ বর্ণ] শিবায়নকাঁব্যে 
পাই।* দরিদ্র কৃষক বের ঘরণী-রূপে দেবীর চিত্রত্ে আঁবাব ধীনিকট1 একটু নৃতন 
রূপে পাইতেছি রাসমরস্বতীর কাব্যের মধ্য । বেশ বোঝা যায়, বাঙালী কবিগণ এবং 
অসমীয়া কবি এক আকন হইতেই মূল উপাখ্যান পাইয়াছেন? কিন্তু বিভিন্ন অঞ্চলে কবি 
তাহাতে বিভিন্ন ব্ঙ হড়াইয়াছেন। আমরা দেখিতে পাই, বংলা "শৃহ্যপুবাণে 
এবং অন্তান্ঘ শিবয়ন কার্যগুলিতে শিবেব বিধ্বস্ত অনুচর হইলেন জনক ভীম" । কবি 
রাঁমসরস্বতী শিবের বশ্ধ্বদ ভৃত্য এই ভীমকে মহাভারতের পাঁওুপুত্র ভী:মর সহিত অভিন্ন 
করিয়া লইয়াছেন। পশ্ুপুত্র ভীমই আসিয়া কৈলাসে শিবের -ভৃত্যত্ব স্বীকার করিয়া- 
ছিলেন। কাঁরণস্বর্ূপ চাব্যখানির প্রথমেই দেখিতেছি, অন্ধের দুঃখে ভীমেব শরীর 
একেবারে শীর্ণ 

একদিন! ভীমে বোলে রাজার আঁগত। 

শুকাই গৈলেক দেহ! অন্নব দুখত ॥ 

মেলানি দিয়োক দাঁদা কৈলাশক যাওঁ । 

হহাঁদেউর গরু চারি প্রাণ প্রবর্তাও | 
খাইতে না পাইয়া ভীম বুধিষ্ঠিব রাজার নিকট বলিলেন--“অন্নেরু দুঃখে তো দেহ শুকাইয়! 
গেল। বিদায় দাও দাদ, একবার কৈলাসে যাই ; সেখানে মহাদেবের গোরু চরাইয়া প্রাণ 
বাচাই যুধিষ্টিরাঁদিও স্পাঁয়াস্তর তেমন কিছু না দেখিতে পাইয়া ভীমকে বিদায় দিলেন । 
ভীম কৈলাসে গিয়া শিলের পায়ে দণ্ডবৎ হইয়া! “গরু চাবি থাকিবোহো তোমার আলয়’ 
এই ইচ্ছা প্ৰকশ কটিস। শিব বলিলেন_বেশ ভালই হুইল ) কাঁতিক-গণেশ ছুই 
ছেলেমান্ুষ বৃষ চরায়-_ তুমি তাঁহাদেব লইয়া বৃষ চরাঁও । মা পাংভী আসিয়া এ-কথা 
শুনিয়! খুশীই হইলেন । তিনি ভীমকে বলিলেন 

পার্বতী বোলয় শিশু মোব ঘরে থাঁক। 

যৃতেক লাগয় মানে অন্ন দিব তোক | 

এগুটি বলদ জান! মোৌহোর ঘরত | 

* কাঁতিক গণপতি দুয়ো! চাঁবিবে লপত ॥ 


৩. রামক্বষ্ণ ও রাসেসবেব শিবাক্ন দ্রষ্টব্য 
৪. অসমীয়া সাঁহিতোব চাঁনেকি, দ্বিতীয় ভাগ, প্রথম বণ্ড 
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ভীম অতি স্পষ্টবাদী, সে বলিল, এখন যে আমাকে রাখিবে-- ভাবিয়া চিন্তিয়া রাঁখিও- 
“পাছে জানে! বোলা ইটো বহু ভাত খাই’! কিন্ত 

হেন শুনি পার্বতীয়ে তুলিলেক হাঁস 

টিপচি গোটে নো তই কত ভাত খাস ! 

চৌষষ্ঠি যোগিনী খায় আরু ভূতগণ । 

তোক লাগি আমাসার সুজুরিবে অন্ন | 
ভীম বলিল-_“আই, তোমাকে কথাটা! ভাঙ্গিয়াই বলিতেছি, খাইবার পরিমাঁণটা আমার 
একটু বেশি, নিত্য আমাব ভাত লাগে ‘সাত সাঙ্গি’, আব ব্যঞ্চন লাগে ‘নাও সাত কুন্দ” ৷ 
তোমাব ত দেখিতেছি ভাঙ্গা ঘব, ফাটা ঝুলি আব “ঘর মাঝে নাই দেখো গোটা চারি 
ধান’ | শিবের যা অবস্থা দেখিলাম__ বস্ত্র নাই, ধন নাই-_ মুণ্ডমালা আর সপ্পভূষণ। মাথায় 
তেল নাই-- চুল জটা বাধিয়া গিয়াছে, গাঁয়ে গন্ধ-_ “ভিক্ষা অন্নে পেট পোষে শঙ্কর 
গোর্সাই” ! ছোটমুখে বড কথা শুনিয়া 

পার্বতী বোলয় শিশু গুটি বব টালি। 

পরশুর কথা! কহ কালির ছরাঁলী ॥ 

জগতেব ধন ধান্ত সকল আমার ৷ 

আমা কবি কোন আর দের আছে চার ॥ 
ভীম বলিল__'আই, অতশত কথা বুঝি না, আমাঁর এক কথা-পাঁছকাঁলে খেদাইবাঁক 
ন পারিবা মোক”, যাক, ভীম শিবেব বুষরক্ষণে নিযুক্ত হইয়া বৃষ লইয়া কাতিক-গণেশসহ 
কৈল।সশিখরে চলিয়া গেল। সেখানে ঘাসেব মধ্যে বৃষ বাঁধিয়া রাখিয়া কাঁতিক-গণেশসহ 
ভীম গেল গাছেব ভাল ভাল ফল খাইতে | ইতিমধ্যে বৃষ ভাল তৃণের লোভ পাইয়া গিয়া 
বেড়া ভাঙিয়! টুকিয়া পভিল বিশ্বামিত্ৰ ধষিব “মধুবনে”__ এবং বন ভাঙিয়। তচ্নচ, করিয়] 
দিল। ভীম কাঁতিক-গণেশসহ সেখানে আসিয়া! খধির রুত্রমৃতি দেখিয়া যত দোষ বৃষের 
ঘাড়ে চাপাইল, এবং বৃষের লেজ ধবিয়া এক ঘুরপাক দিয়া তাহাকে আঁধমরা করিয়া 
ফেলিল। বৃষটি মৃত মনে করিয়া ভীম বৃষবধের দৌষ প্রথমে কান্তিক-গণেশের ঘাড়ে 
চাঁপাইল-- পরে বিশ্বামিত্র ঝ্চষির ঘাডেই চাঁপাইল। ভীমকে দেখিয়া মকল্রেই মনে হইল, 
নজানো কোথের ইটো পরম দুর্জন ! যাহা হৌক, ভীম শেষ পর্যন্ত বৃষ লইয়া বাঁড়ি ফিরিল-_ 
বাঁড়ি ফিরিয়া পূর্বচুক্তি অনুসাবে ধাইতে বসিল। ভীমকে থালা ভরিয়া ভাত দেওয়া হইল, 
কিন্ত “এক গ্রাসে ভীমে তাক পেলাইলেক খাই? । ভীমকে ভাত দিয়! ব্যঞ্ন আনিতে 
গেলে দেবী ফিরিয়া আসিয়া! দেখেন ভাত নাই-_ ব্যঞ্জন দিয়া ভাত লইয়া ফিরিয়া দেখেন 
ব্যধ্চন নাই । দেবী যতই ভাতব্যপ্তন দিতেছেন ততই-_ 


ডাক দিয়া ভীমে বোলে শুনিয়োক আই। 
আরু ভাত আনা মোর ভোক নপলাই ॥ 
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কিন্ত এদিকে ভাঁড়াব ত্বে একেবারে উজাড়! দেবী ভাত আনতে ঘবে ঢুকিয়া আর 
ফিরিলেন না 

ভাত নাই দেখি দেবী ওলাই নাসিল1। 

অসন্তোষে ভীম ষাই আচান্ত করলা ॥ 
কিন্ত ভীমেব ক্ষুধা! যার না--দেবীকে বলিল, “ঝুলিতে চাঁউল খুদ কিছু আছে? কিন্তু 

হেন শুনি পার্বতীয়ে বুলিল! বচন। 

আজি বাপু মোর ঘরে নাই খু্বকণ । 
ভীম তখন ক্ষেপিয়! গেল, বলিল, খালি পেটে সে আব গোকরু চরাইতে পারিবে না। 
সে আরও বিন্রপ কবিয়া বঙগিল, পার্বতীব ঘরে ভাত নাই-_- কেবল ভাঙ, খাইয়া 
জীবনধাঁবণ , এবং খাইবে নপাই শিবে ফুরে ভম্বরু বাজাই”! ভীমের বচনে দেবী পার্বতী 
বড় লজ্জা পাইলেন, তিনি গিয়া মহাদেবকে ধরিয়া বলিলেন,__ 

পার্বতী বদতি প্রভু শুন] ত্রিলোচন। 

একবার কিরিষি করিবে দিয়া মন ॥ 

ভিক্ষার চাউলে জান! পেট হ্ুপৃ্য়। 

খাইবে নাপাই গরশীয়া আঁরার করয় ॥ 
পার্বতীব বাক্য শুনিয়া শির বলিলেন-_পগুরু কৃষিকর্ম আমি কিভাবে করিব ?- 

দুষ্কর কৃষিক মই করিবো কিমত। 

নাই কড়াকড়ি ধন মোহর ঘরত ॥ 
ইহাঁব উত্তরে পার্বতী শিবকে যে কথা বলিলেন তাহা একটি সংস্কৃত শ্লোকের সহিত 
হুবহু মিলিয়া যায়" , এবং আমবা বাঙলা শিবায়ন কাঁতব্য এক্ষেত্রে পার্বতীর ষে উক্তি 
দেখিতে পাই তাহার সহিত আশ্চর্যভাবে মিলিয়া যাইতেছে। 

পার্বতী বদতি প্রতু ভয় এরা মনে । 

মাটি খুঁজি লোৱা কিছু বাঁসবর স্থানে ॥ 

কঠিয়া আনাহা খুজি সখি কুবেতত ! 

নাঙ্গল আনাহা খুক্দি বলো যে ভদ্রত ॥ 

যমর মহিষ গোট আনিয়োক যাই । 

তোঁমার বৃষভ আছে কবা এক হাই ॥ 

ত্রিশূলক ফাঁল করি হালক জুরিয়ো|। 

এহি মতে কুৃষিকাধ বিধান করিয়ো ॥ 
পার্বতীব বাক্য শিব গ্রহণ করিলেন, সব জিনিস যোগাড় হইল, শিব হান চাঁষলেন এবং 
“বৈল! বিধে বিধে ধান সব কৃত্তিবাস’। দেখিতে দেখিতে মাঠ ভরিয়া ভাল ধান হইল। 


€. রাঁমাদ্‌ হায় মেদিনীং ধনপতেবাঁজং ইত্যাদি 


সংখ্যা ১ অসমীয়! শাক্ত সাহিত্য ৭ 


শিব একদিন পার্বতীকে ডাকিয়া কখনও ধানেব মাঁঠে যাইতে নিষেধ করিলেন; কিন্ত 
নিষেধ শুনিয়া পার্বতীব কৌতূহল বাড়িল, গোপনে একা একা একদিন মাঠে গেলেন। 
মীঠভর1 পাকা ধান দেখিয়া শিবের কার্যে দেবী আশ্চর্য হইয়া গেলেন__ এবং ‘উশ_ আঁশ, 
এই দুই উচ্চারিল বাণী’, কিন্তু কি কাণ্ড_ এই ছুই ‘বাণী’ হইতে অগ্নি উৎপন্ন হুইয়া সব 
পাকা ধান পুডিয়া ফেলিল ; ভয় পাইয়া পার্বতী পলাইয়া আসিলেন. কাহাকেও কিছু 
বলিলেন না। কিন্ত শিব গিয়া একদিন সব দেখিলেন, সব পার্বতীর কার্য বুঝিয়া ঘবে 
ফিরিয়া আসিয়া “বিস্তর টক্কিলা”। তখন-__ 
পার্বতী বদতি প্রভু গৈলাহো হঠাঁৎ। 
পুরিলেক ধানখান দেখিলে? সাক্ষীত 
চরণত ধরো প্রভু দোষ মবযিয়ো। 
আরু একবার প্রভু খেতিক করিয়ে! ॥ 
শঙ্কব আবাব ধান রুইলেন-__ আঁবাব প্রচুর ধান হইল । অবশ্য ভীমকে লইয়া ধানকাটা 
ব্যাপারে আরও কিছু গোলমাল হইল-_ কিন্তু শেষ পর্যন্ত ‘কিছু আঁহ কিছু ভৈল! শালী’ । 
আসামে এখনও বিবাহের তিনদিন পরে নব-বিবাহিত বরবধূকে এই ন্ভীমচবিত' 
শুনাইবাঁর প্রথা বর্তমান আছে। দেবীর ‘উশ_ আঁশ, এই দুই বাণী হইতে হাহ!” ও হ্িহ’ 
এই দুই দৈত্যের কল্পনা করা হয়) গ্রাম্য বিশ্বাসে ইহারাই শিবের শস্ত গ্রাস করিয়াছিল; 
শস্ত যখন পুনরুজ্জীবিত করা হইল তখন ঠিক হইল, এই ‘হাঁহা-হুহু’ আব মাঠের শস্ত না 
থাইয়া নব-বিবাহিত বরকন্যার রক্ত খাইবে! গ্রাম্য বিশ্বাস, বিবাহেব তিন দিন পরে 
বরবধূকে এই কাহিনী শুনাইয়! দিলে দৈত্যদ্বয় তাহাদের আব কোনও অপকাব করিতে 
পারে না। 
অসমীয়া সাহিত্যে মধ্যযুগেব বাঙলা! মঙ্গল-কাঁব্যেব অনুরূপ কিছু কিছু মনসা-মঙ্গল 
পাওয়া ষাঁয়। এ-যাবৎ তিন জন কবিব মনসা-মঙ্গল পাওয়া গিয়াছে, কবি মনকর ( ১৫শ 
শতক ?), কবি দুর্গাবব ( ১৬শ এতক) এবং 'শকনানি”। এই তৃতীয় কবি ‘স্থকনানি’ 
হইলেন স্থকবি নারায়ণ দেব। ইনি মৈমনসিংহবাসী বাঙালী কবি হইলেও তাঁহার 
মনসাঁ-মঙ্গলের আঁসাঁমের বনু স্থানে খুব প্রসিদ্ধি এবং তিনিও একজন অসমীয়া কবি বলিয়াই 
আসামে প্রসিদ্ধ । 
সপ্তদশ শৃতকের শেষভাগে রুচিনাথ কবি এবং রক্গনীথ কবি মার্কগেয় চণ্ডীর অসমীয়। 
ভাঁষায় অন্থবাঁদ করিয়ান্ছিলেন। কবি রঙ্গনাথ ঘিজ তাঁহার যে আত্মপরিচয় দিয়াছেন 
তাহাতে বেশ স্পষ্ট দেখা যায় যে কবি কাঁমাখ্যার ভক্ত ছিলেন! তাহার পূর্বপুরুষ কামাখ্যা! 
দেবীব পরমতক্ত শিবচন্দ্রের পবিচয়প্রসঙ্গে কবি নীলগিরি-পর্বত এবং কামাখ্যা! দেবীরও 
বর্ণনা করিয়াছেন । 
গিরি মধ্যে শ্রেষ্ঠ সিতো নীলগিরি বড়। 
ফুলে ফুলে জাতিস্কীর দেখিতে সুন্দর ॥ 


৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা! বর 


অনেক মণ্ডপগণ যাঁহাত আছয় । 
চন্দ্রর সদৃশ সবে প্রকাশ করয় ॥ 
সৌভাগ্য আছয় তাত পাঁপ বিমোচন ৷ 
কামাখ্যা গোসানী আছে আনে! দেবগণ ॥ 
সেহি পুণ্য ভূমি জানা জগতর সাব। 
পৃথিবী মণ্ডলে তার সম নাহি আর ॥ 
দ্বিজগণ আছে তাঁত সবে শুদ্ধ মতি । 
দুর্গার চরণে সদ! করস্ত ভকতি ॥ 
মহাসুখে থাকি বিপ্র সেহি পর্বতত । 
করিল! ভকতি কামাখ্যার চরণত ॥* 
শিবচন্দ্রের ভক্তি এতই গাঢ় এবং বিশুদ্ধ ছিল যে দেবী ভগবতী কামাখ্যা মঈ তাঁহার প্রতি 
অতিশয় সদয় হইলেন এবং প্রত্যহই দেবী একবার আসিয়া ভক্ত শ্বিচন্দ্রকে সাক্ষাতে 
দেখা দিতেন । এই সংবাদ জানিয়া কামরূপ-অধিপতি ধর্মপতি আসিয়া শিবচক্রকে ধরিয়া 
পড়িলেন, মাকে একবাব সাক্ষাতে দেখাইতে হইবে। শিবচন্দ্র স্বাকাব করিলেন । 
তাহার পরে-- 
বিধিৱতে ব্ৰাহ্মণে পৃঞ্জিলা নানা মত। 
পূৰ্বৱতে দেবী আসি ভৈলন্ত বেকত ॥ 
সিবেলা সাক্ষাতে রাজা দেবীক দেখিলা। 
বাজাই দেখিল! হেন দেবীয়ে জানিলা ॥ 
ক্রৌধৃষ্টি চাহি পাছে ব্ৰাহ্মণক প্রতি । 
তেতিক্ষণে অন্তর্ধ্যানে ভৈলা ভগবতী ॥ 
‘গোসানী’র ক্রোধদৃষ্টিতে শিবচন্দ্র কালো বর্ণ এবং ইছুর-মস্তক হইলেন এব: এইজন্যই তাহার 
নাম হইল ‘কেন্দুকালে’ | 
দ্বিজ রঙ্গনাথ মার্কণ্ডে চণ্ডীব আক্ষরিক অস্কুবাদ কবেন নাই, মূলবে অনেকখানি হংক্ষেপ 
করিয়া নিজেব ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন। তবে তাঁহার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা! অনেক সময়ই 
মূলকে স্মরণ করাইয়া দেয়। স্থানে স্থানে বর্ণনা মূলের অন্ুরূপই যেমন দ্বেবতাঁগণের 
দেহজাত তেজসমূহ ঘনীতৃত হইয়া যখন দেবীরূপ পরিগ্রহ করিল তখ্নকাঁর বর্ণনা এইরূপ 
সবে দেবতার তেজ ভৈল! একস্থান । 
আতি উচ্ছ পুপ্ত তেজ পর্বত সমান ॥ 
দেখে দেবগণে তাতে সেহি তেজচয় । 
জলন্তে আছয় যেন কোটি স্বর্ধময় ॥ 


৬. অসমীয়া সাহিত্যের চানেকি, দ্বিতীয় ভাগ, তৃতীয় খণ্ড 


সংখ্য ১ অসমীয়া শাক্ত সাহিত্য ; 


জালায়ে ব্যাঁপিছে সবে দিগ নিরস্তর। 
নাঁহিকে তত্ত,ল্য আতিশয় ভয়ঙ্কর ॥ 
চাহিবে নৌরাঁরি তেজ আতি ভয়ানক ৷ 
কান্তিয়ে ব্যাপিলা তাঁর তিনিও লোকক ॥ 
একঠাই হুয়। সবে দেবতেজ চয়। 
ভৈলা এক গোটা নারী পরম বিস্ময় ॥ 
ইহা মূলের-- 
| অতীব তেজসঃ কূটং জলস্তমিব পর্বতম্‌। 
দৃুন্তে তুরাস্তত্র জালাব্যাপ্তদিগস্তরম্‌ ॥ 
অতুলং তত্র তত্তেজঃ সর্বদ্বেবশবীরজম্‌ । 
একস্থং তদভূত্নাবী ব্যাপ্তলো কত্রয়ং ত্বিষা ॥ 
প্রভৃতিরই নিকট অন্ুদরণ। কিন্তু কবি স্থানে স্থানে স্বাধীনতাও গ্রহণ করিয়াছেন । 
চণ্ডিকাব রূপেব কথা শুনিয়া শুভ্ভ-নিশুন্ত লুন্ধ হইয়াছিল এবং চণ্ডিকীকে কামনা 
করিয়াছিল; কিন্তু বঙ্গনাথের চণ্ডীতে দেখিতে পাই চণ্ডিকার মনোমোহিনী মৃত্তি দেখিয়! 
মহিযাস্থ্রই ষুদ্ধস্থলে চণ্ডিকাকে কামনা কবিয়াছিল। এস্থলে চণ্ডিকার রূপের রঙ্গনাথ যে 
বর্ণনা দিয়াছেন তাহাকে আমরা বিবিধ বাঙলা মঙ্গলকাব্যে দেবীর বমণীয্ন মৃতির ষে বর্ণনা 
পাই" তাহার সহিত একসঙ্গে তুলনা করিতে পবি। 
গোঁসানীর দেখি অঙ্গ মহিষব ভৈল! রঙ্গ 
হাসিয়া বোলয় শুন রামা। 
তোঁহোঁর বদন শোভে তরুণর মন লোভে 
নবীন (?) বিহিন হিম ধাঁমা॥ 
নব পুতলি তন্গ ভ্ৰুৱ যুগ মদনর ধঙ্গ 
নাসা তোর তিল ফুল জিনি। 
ছারিয়া মূরতি বেশ কেনে যুদ্ধ অভিলাষ 
আপুনাক আবে অভাগিনী ! 
অধর বন্দুলি যেন প্রকাশিয় বিতোপন 
পক্ধ ভাবিম্বর বীজ দরস্ত। 
নয়ন খঞ্জন নয় দীর্ঘ আঁতি কেশ চয় 
দেখি চমরি দম্ভ অস্ত ॥ 
মৃণাল বনিত তুজে নীরীগণ মন যুজে 
কর অশোকর কিসলয় । 


৭. মুকুন্দরামের চণ্ডী-মঙ্গলে কালকেতুর গৃহে স্বমুতিংারিণী চণ্ডীর বর্ণন ভ্রষটব্য 


২ 


১৫ সাঁহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা বর্দ ৬ 


স্থঠান অঙ্গুলী চয় চম্পার পাকবি নয় 
দেখিতে সুন্দর মনোময় ! ইত্যাদি । 
সম্ভবত: সন্তদশ শতকের শেষভাগে কবি অনস্ত আচার্য 'আনন্দ-লহরী’ নামক 

শঙ্করাঁচার্ষ-কর্তৃক রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ সংস্কৃত তন্ত্গরস্থথাঁনিকে অবলম্বন করিয়া “আঁনন্দ-লহুরী? 
নামে অসমীয়ায় একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন । ইহা অনুবাদ নয়। মূলে যে ৪১টি 
শ্লোক রহিয়াছে তাহার সহিত সম্পর্কও অতি ক্ষীণ) মূলের দামান্য কিছু তথ্য ও 
তত্ব অবলম্বনে কবিব প্রায় স্বাধীন রচনা। কবির আত্মপরিচয় গুসক্দে ভবাঁনী-ঈশানের 
বসতিস্থান ‘সেমার গীঠের বিস্তৃত বর্ণনা রহিয়াছে । ‘আনন্দ-লহরী’তেও দেবীর 
বাহরূপের যে দীর্ঘ বর্ণনা পাই তাহা দ্বিজরজনাঁথের দেবীব বর্ণনারই অস্থক্ূপ ।-- 

অরুণ চরণযুগ নৃপুরে রপ্ডিতা । 

দশ নথে চন্দ্র জিনি প্রকাশে তহিত ॥ 

খল্ফ দুইক দেখি মোহ হবে মুনিগণ | 

রাম কদলীক নিন্দৈ উরু ছুই জন ॥ 


পূর্ণ চন্দ্র জিনিয়া শোভস্ত তাতে মুখ । 
যাক দেখি ভকতর মিলৈ মনে স্থখ ॥ 
ডামির বীজ নিন্দৈ দশনর পান্তি । 
ঈষৎ হাস্ততে তাতে করি আছে কাস্তি ॥ 
বাঁতুল অধর শোতে পকুবিষ্ব সম। 
নাসা তিল পুষ্পতো অধিক নিকুপম ॥ 
॥ মৃগীর চক্ষুক নিন্দৈ নয়ন ব্রিতয় । 
রব যুগ অনজর ধন্থুক জিনয় ॥" ইত্যাদি । 
কিন্ত ইহা ত হইল মায়ের স্থুল রূপ, বা প্রকট রূপ; মায়ের হুন্কূপে মা কুগলিনী 
শক্তিক্পে মুল'ধাব-চক্রে প্রতি জীবর্দেহে অবস্থান করেন। জ্র-মধ্যস্থ আজ্ঞাচক্র 
হইল শিবধাম-_ 
তাহার কণিকা মাঝে আছে সদাশিব। 
সদানন্দ তব স্বামী জগতর জীব ॥ 


তুমি থাকা মূলাধার বাহিরে সুন্দরী । 
হর আছে তযু পতি অনঙ্গর অরি ॥ 
তুমি কাঁমাকুল হৈয়। রহিতে না পাবি। 
ঘনে ঘনে চেগ চোঁকা যেন বেশ্যানাবী ॥ 





৮. অসমীয়া সাহিত্যের চানেকি, দ্বিতীয় ভাগ, তৃতীয় খণ্ড 


সংখ্য] ১ অসমীয়! শাক্ত সাহিত্য ১১ 


দুর্গম স্থানত আছে মোর পতি শিব । 

তান সঙ্গে নগৈল নরৈব মোব জীব ॥ 

এক মুদ্রা শত ভাগ জিতে। মূলাধার । 

তার এভাগব সম করি কলেবর 9 

সেহি রূপে স্বস্থ্মার মধ্যে প্রবেশিয়া। 

ছয় পদ্ম সমে ছয় তমুক ভেদিয়া ॥ 

শীন্র বেগে গৈয়া তুমি করি মহীরঙ্গ। 

রহস্ত স্থলত পাইলে নিজ পতি সঙ্গ ! 

বিরহ বহ্নিক নিবারিল তান সঙ্গে । 

ক্রীড়া করি পতি সমে ভৈল মহারিজে ॥ 
কিন্তু মূলাধারস্থিত! কুণ্ডলিনী শক্তি উধ্বগা হইয়া! শিবসঙ্দে একবাব মিলিত হইয়া সেইখানেই 
অবস্থান করেন না; “মহাঁরজ” আস্বাদ করিবার পবে তিনি আবার নিম্নগা হইয়া নিজাবাঁসে 
ফিরিয়া আসেন = 

সেহি পথে আসি পূর্ব স্থান পাইল আঁর। 

মূলাধার বাহিরত ত্রিকোণ আকার ॥ 

আপুনাক ভুজঙ্গর সমান কবিয়া। 

- লঙ্জ। শ্রমে মের দিয়া থাকিল শুতিয়! ॥ 
ইহা তত্ত্রসীধনার গভীর রহস্ত। কবির বর্ণনা পড়িলে মনে হয়, তিনি শুধু পু'খিগত 
বিদ্যাব উপরে নির্ভর করিয়া এসকল বর্ণনা করেন নাই ; তাঁহার নিজের এই সাঁধন-রহস্তে 
কিছু কিছু প্রবেশ ছিল। তশ্রসাধনাকেই তিনি কল্লিযুগের শ্রেষ্ট সাধন! বলিয়া মনে 
করিয়াছেন। এ-বিষয়ে তিনি তাঁহাব গ্রন্থে স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন 


মোক্ষর সাধন আছে যত কোনো কোনে খানে নানা মত 
হেন দেখি তুষ্ট নভৈল শুব মন। 

কলিকাঁলে যত লৌকচয় বহু শাস্ত্র চাইতে করি ভয়, 
অনৰ্থ কবিব নাজানি কোনো সাধনা ॥ 

ইহেতু স্বতন্ত্ৰ তন্ত্র নাম যাত ধর্ম অর্থ মোক্ষ কাম, 
তাকে পৃথিবীক আনিলা তোমার পতি। 

সেহি সে তোমার নিজ তশ্ তাতে আছে নাম! যন্ত্রতন্ত্র, 


তারে সে মন্ত্রক উদ্ধারে! তযু সম্প্রতি ॥ 
অসমীয়া লোক-সাঁহিত্যে নানাভাবে দেবীর উল্লেখ পাওয়া যায়। লোঁক-সাহিত্যে 
দেবী “আই” (সংস্কৃত আধিক1) নামেই প্রসিদ্ধা। বাঙলায় আমরা যেমন বছ স্থলে 
আদিদেবীর উল্লেখ পাই, অসমীয়! সাহিত্যে তাঁহাকে দেখিতে পাই ‘আঁদি-গোসানী’ রূপে । 
অসমীয়া ‘বারমাহী গীতে’ (বাঁরমাসী গীত) স্থানে স্থানে আশ্বিন মাসে বলিদানসহ 


১২... সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা te 


দেবীপূজার উল্লেখ পাই ।* বিবাহ উপলক্ষ্যে যে গান হয় তাঁহার নাম “বিয়া-নাম’। এই 
বিয়া-নামে হর-গৌরীর কিবাহের গান কিছু কিছু গাঁওয়া হয। এইসব গানে হর-গৌরীকে 
অবলম্বন করিয়াই পল্লীর স্মাঁজ-চিত্র এবং তৎ্সঙ্গে কিছু কিছু গ্রাম্য স্থূল রনিকতাঁও দেখিতে 
পাই । একটি গানে দেখ, লক্ষ্মী-সবস্বতী ছুই ভগিনী হরের নিকট হইতে গৌরীব জন্য 
অলংকার লইয়া আসিয়াছে, গৌরী ঘরের বাহিরে আসিয়া সাদরে সেই অলংকার পরিতেছে । 
হরের ঘর হইতে অলংকার আনিয়াছে পিতলের বড় থালায় ভরিয়া-_-ভিতর হইতে বাহিবে 
আসিয়া গৌরী মাথা নত করিয়া সব গ্রহণ করিতেছে। 
লক্ষ্মী সরচতী ছুই ভনী আহিহে 
হররে অলঙ্কার লৈ। 
ওলাই আহা গৌরী পিছাহি সাদী 
মেনকার আগতে কৈ ॥ 
হরব্রে ঘররে অয়ে অলঙ্কারে 
আনিছে শরাই ভরাই। 
ভিভবরে পরা ওলাই আঁহা গৌরী 
লোরাহি' মাথা দোবাই ॥>* 
একটি গার'লীয়া গীতে’ (গ্রাম্য গীত) কোন্দল-পরায়ণ গ্রাম্য হুর-পার্বতীর একটি 
চমৎকার ছবি ফুটিয়া উঠিয়া উঠিয়াছে। গানটির নাম ‘পগলা পার্বতীর গীত’; পার্বতী 
এখানে কৈলাঁদবাসিনী পার্বতী মনে করিবার কোনও কারদ নাই, পার্বতী এখানে স্বামীর 
সঙ্গে সমানে যুঝিবাঁর একটি গ্রাম্য বধূ৮আর 'পগল।? বা পাগলা শিবাই এখানে যেকোনও 
গোয়ার স্বামী। কোন্দলের ফলে পার্বতী গৃহ হইতে বাহির হুয়া আসিয়াছে, 'পগলা' 
শাসাইতেছে, পাইলেই কিলাইবে। সমস্ত গানে “পগলা' ও 'পার্বতী'র উত্তর-প্রত্যুত্তর 
চলিতেছে । 'পগলা' বঙ্গিতেছে, “মায়ের ঘবে তুই ষঢি যাবি পার্বতী তবে পথে থাপ 
দিয়া ধরিব |” 


মারব ঘরলৈ যাবি তঞি পার্বতী 
বাটত খাপে দিয়ে ধরিম। 
পার্বতী বলিতেছে_ - 
বাটত খাপে দিয়ে ধব তঞি পগলা 
হাবিত লবে মারি পরিম। 
৯... আহিন্র শাহতে দেবীর অষ্টমী 
হাহ কাছে পাঠা কাটে পার জাঁকে জাক। 


যতে আহে প্রাণস্বামী তৈতে ভালে থাক ॥ 
_-অসমীয়া সাহিত্যের চানেকি, প্রথম ভাগ 
১০. বিষ্না-নাম, অসমীয়া সাহিত্যের চানেকি, প্রথম ভাগ 


সংখা। ১ অসমীয়া শাক্ত সাহিত্য ১৩ 


‘বাটে খাপ দিয়! ধবিবে যদি পাগলা তবে জঙ্গলে দৌড়াইয়! ঢুকিব ৷” “পগলাও ত ছাঁড়িবার 
পাত্র নয়, সে বলিল__ 
হাবিত লরে মারি সোমা তঞি পার্বতী 
হাবিত জুয়ে দিয়ে ধরিম। 
‘জঙ্গলে দৌড়াইয়| যদি ঢুকিয়া পড়িল পার্বতী, তবে জঙ্গলে আগুন দিয়া তোকে ধরিব। 
পার্বতীও অত সহজে ধরা পড়িবাঁর মেয়ে নয়; সে বলিল-_ 
হাবিত জুয়ে দিয়ে ধর তঞি পগলা! 
ধোৱারে লগতে উড়িম ॥ 
জঙ্গলে আগুন দিয়! যদি ধরিস্‌ তুই পাগলা, আমি তবে ধোঁয়ার সঙ্গে উড়িব 
গল!’ বপিল-_ 
ধেঁৱার লগতে ৷ উড় তঞি পার্বতী 
হাকুটি জোরায়ে ধরিম। 
‘ধোয়ার সে উড়িস্‌ যদি তুই পার্বতী তবে আঁকশি জোড়া দিয়া দিয়! ধরিব 
পার্বতী উত্তর করিল__ 
হাকুটি জোরায়ে ধর তঞি পগল। 
তোরে বড় বিলত পড়িম ॥ 
'আকশি জোড়া দিয়া দিয়া যদি ধরিস তুই পাগলা, তবে তোর বড় বিলে পড়িব। ‘পগলা’ 
বলিল, “বড় বিলে পড়িলে জাল বাইয়া ধৰিব’ ; পার্বতী বলিল, “তবে শামুক হইব '। ‘পগলা!’ 
বলিল, “তবে তোকে পোড়াইয়া চুন করিয়া খাইব' | পার্বতী উত্তর করিল, ‘তবে তোর 
ছুই গাল পোড়াইব’। ‘পগলা’ বলিলঃ_-গাঁল পৌঁড়াইলে ভোকে তেল ঘষিয়া ঘুচাইব ৷ 
পার্বতী বলিল, “তবে আমি সবিষা জন্ম ধরিব।, ‘তোকে তবে তেলীর ঘাঁনিতে ফেলিব? । 
“তবে খইল জন্ম ধরিব’। ‘তোকে তবে বাড়ির কোণে ফেলিব”। "আমি তবে বাড়ির 
কোণে বাড়ির বড় গাছ হইব । তখন ‘পগলা’ বলিল, ‘বাড়ির বড় গাঁছই যদি চি তুই 
পার্বতী তবে তোঁকে কাটিয়া নাও করিয়া বাহিব 1, 
বাড়ির বড় গছ হবি তঞি পার্বতী 
তোকে নাও কাঁটি বাঁম। 
গ্রাম্য পার্বতীও কিছু কম যায় না, সে উত্তর করিল__ 
মোকে নাঁও কাঁটি বাবি তঞি পগলা 
মাঝতে বুরায়ে মারিম ৷? 
‘আমাকে নাও কাটিয়া বাইবি ষদি তুই পাগলা, মাঝে তোকে ডুবাইয়! মাঁরিব’। 
এই ‘গাৱলীয়া গীতে’ব মধ্যে ‘টোকাযী নাম’ নাঁষে একটি গান দেখিতে পাঁই, সেখানে 
আবার খানিকটা সন্ধ্যাভাষায় বর্ণনা দেখিতে পাই ; লৌকিক বর্ণনার ফাকে ফাঁকেই আবার 


১১ অসমীয়! সাহিত্যের চানেকি, প্রথম ভাগ | 


১৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা! বৰ্ষ ৬৬ 


কিছু কিছু সাধনার কথা। টোকারী হইল কাষ্ঠখণ্ডের সঙ্গে গুণা’ বা তাঁর বাধিয়া একরূপ 
বাগ্যষন্ত্র। কৈলাসের ঘে পাঁছটিতে মেলিতেছে দুইটি পাতা__নীচে হুড়াইয়া পড়িতেছে 
শিকড়, সেই গাছই ভাল করিয়া! খুঁদ্রিয়া দেখিতেছেন মহাঁদেব_-টোঁকারীর জন্য ভাল কাঁঠ 
কোথায় পাওয়া যায়। ভাল কাঠ বাছিয়! মহাদেব যখন টৌকাঁরী সাঁজাইলেন তখন পার্বতী 
পথের মধ্যে আনিয়া! দিলেন ‘গুণ!’ বা তাঁর) এ-খুণ] চাঁরিটি__ইড়া, পিজলা, স্থযুন্না ও 
বযুয়ার মধ্যবর্তী চিত্রা-_এই চাঁরিটি নাড়ীই হইল চারিটি “গুণ? | 


মহাঁদেউ গোসাঞে টোঁকারী সাজিলে 
বাটে পারেবতী গুণা। 

ইঞ্ল। পিওলা চিত্রা সুযুনা 
এই চারিগাছি গুণা ॥ 


কিন্তু ইহার পরই চেখিতেছি শিব পার্বতীকে ভাঁঙ দিতে বলিতেছেন, টিয়া কলা 
খাইতে চাহিতেছেন-_-এই সব খাইয়া টোকারী হাতে ভিক্ষায় যাইবেন। আব ভিক্ষায় 
যাইয়াই বা কি হইবে, বৃদ্ধ ভিখাঁরিকে কুকুরে কামড়ায়_-বাঁলকে ঢিল ছোঁড়ে-_ভিক্ষায় 
মেলে না খুন ৷ 
ছান্গব্ন ভাঁজএ মুঠি নমাই আন পাৰ্বতী 
আটিয়। কলেরে খাঁওঁ। 
কৈলাসর টোকারী নমাই আন পার্বতী 
ভিখ! মাগিবলৈ যাওঁ ॥ 
দুখরে উপরি দুখ ৷ 
কুকুবে কামোবে ছৱালে দলিয়াই 
ভিখাতো নিমিলে খুদ ॥ 
অসমীয়া লোক-সংগীতের আব-একরূপ সংগীত হইল “আই মাম’ বা ‘আইব নাম? । 
সাধারণভাবে দেবীই হইলেন ‘আই’, দেবীকে অবলম্বন করিয়া ষে সঙ্গীত তাহাই "আই 
নাম’। সাধারণতঃ মেস্বেরাই মিলিত ভাবে এই গান কবিয়া থাকেন। আসামের এই 
“আই নামে’র মুখ্য লক্ষ্য হইলেন কিস্ক শীতলা দেবী; তিনিই ভবানী, ঈশানী, পার্বতী, 
দুর্গা । গানগুলি গীত হয়ও সাধারণতঃ শীতলার সম্মুখে । একদিক হইতে তথ্যটি অত্যন্ত 
কৌতুহলোদ্দীপক। আমর! পূর্বেই বলিয়াছি, 'কাঁলিকা-পুবাণে' যেভাবে কামরূপের মহিমা 
কীতিত হইতে দেখি তাহাঁতে মনে হয় গ্রস্থখানি ওঁ অঞ্চলেই রচিত এবং কালিকাঁব উদ্ভব 
না হইলেও প্রসিদ্ধি এই অঞ্চলেই ছিল; কিন্ত গত পাঁচ শত বৎসরের অসমীয়া সাহিত্য- 
সংস্কৃতির দ্বারা এই অমুমান মোটেই সমধিত হয় না। কালী বা কাঁলকার উল্লেখ একজন 
সাধারণ দেবীরূপে মস্ত্রে-তম্তরে উল্লিখিত হইতে দেখিজেও,১২ কালী বা কালিকার প্রপিদ্ধি 


১২. তুলনীয়__ 
বান্ধিলা সাঁগবে নেদিলা উত্তর । তেখনে গৈলা কাঁলিকাঁর ঘব ॥ 


সংখ্যা ১ অসমীয়া শাক্ত সাহিত্য ১৫ 


আপামে-এমন কি কামরূপ অঞ্চলেও কিছুই নাই। কালিকাঁ-পুরাণের মধ্যে দেবীরূপে 
কাঁলিকার যে প্রাধান্ত তাহাই বা এ অঞ্চলে এক সময়ে অমন করিয়া! গড়িয়া উঠিল কেন 
এবং পরবর্তী কালে তাঁহা একেবারে উবিয়াই বা গেল কেন তাহাব যথোপযুক্ত কারণ এখন 
পর্যন্ত নির্ণয় করিতে পারি নাই। কাঁমরূপ-কামাখ্যাঁর প্রসঙ্গে কিছু কিছু কাঁবণের উল্লেখ 
করিয়াছি বটে, কিন্তু এবিষয়ে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার পক্ষে তাহ! যথেষ্ট নহে। 
‘আই নামে' দেবীর পর্ব প্রকাবের বর্ণনার মধ্যেই শীতলাক্ষপিণীত্বেব পরিচয় আছে। 
আই ভগবতী আই, তোমার মান সুন্দর নাঁই। 
অম্বিকা চণ্ডিকা ভবানী কালিকা এই রূপে ফুবা বেড়াই ॥ 
কিন্ত ঠিক ইহাব পবের পংক্তিতেই দেখি 
আই ভগবতী আই, বসন্তে বা বলাই । 
সেই আই-ই আঁবাব নীলীচলের (নীলগিরি বা কামাখ্যা পাহাড়) কামাখ্যা, কৈলাসের দেবী। 
আই ভগবতী আই, তোমাঁব নীলাঁচলে রতি । 
দুখানি চবণত প্রার্থনা কবিছো! রক্ষা করা ভগবতি ॥ 
আই ভগবতী আই, বাঁতিকো করিল! দিন । 
এক হাতে লৈলা কৈলাসর টোকারী আর হাঁতে লৈলা বীণ ॥১০ 
ব্রজগোপীরা কৃষ্চলাভের জন্য কাঁত্যায়নী দেবীর পুজা করিয়াছেন; সেই উপাখ্যানের 
প্রভাবেই দেখিতে পাই, আইয়ের ভক্ত গোপীরা--_-আঁর আইয়ের সঙ্গে যুক্ত হরি-কথ]। 
আমন পারি দিয়া বহুক মহামায়া 
থাকক হরিকথা শুনি। 
সকল গোপীয়ে একাস্ত চিতেরে 
বোলা ছুর্গতি নাঁশিনী ১৪ 
অন্ত একটি সুন্দর পদে দেখি 
আদনতে বাহি আয়ে নমাই দিছে ভরি। 
গোপিনীয়ে তুতি করে চরণেতে ধরি ॥ 
আঁসনরে চউপাশে চম্পা নাগেশ্বর | 
মলমলি গোন্ধাই আছে আইরে বহা! ঘর ॥ 
আসনরে চউপারে ফুলিছে টগব। 
আঁদনতে বহি আয়ে ভাঙ্গিছে:জগর ॥ 


কাঁলিকাঁয়ে আছে দুই শাখা পিন্দি। তেখনে কাঁলিকাই পেলাইলেক বান্ধি ॥ 
বান্ধ পাই কালিকাঁই অচিন্ত চাই। কিমক বান্ধিলা আমাক পাঁই ॥ ইত্যাদি । 
-পক্ষীরাঁজ মন্ত্র অসমীয়া সাহিত্যের চানেকি, প্রথম ভাগ 
১৩. আইর নাম, এ 
১৪, আইর নাম, এ 


১৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা বর্ষ ৩৬ 


আসনরে চউপাঁশে ফুলিছে কেতেকী । 
দাঁল ভাঙ্গি ফুল পারে হুবরে পার্বতী ॥১* 
আমর! জানি কালী, করালী, মনোজবা প্রভৃতি অগ্নির সপ্তত্রিহ্বা হইতে সপ্তদেবীব 
পরিকল্পনা জাগিয়াছে। ইহাবই প্রভাবে এই অসমীয়া লোৌক-সংগী তগুলিতে বহু স্থানে 
দেখিতে পাঁওয়া যায়, “অইবে সাত ভনী”--আইর] নাত বৌন। গাঁনগুলির মধ্যে বসন্তের 
হাত হইতে ত্রাণ পাইবার করুণ আতিই অনেক স্থলে কুটিয়া উঠিয়াছে, ভক্ত তাই প্রায় 
সর্বত্রই ‘দুখীয়!’ বলিয়া বৰ্ণিত । একটি পদে আছে 
দুধীয়াব পুতলা আয়ে তুলি দিলে, 
আইর মান ধরমী নাই। 
আই নাম শীতলা দুখীয়াব পুতল 
| দিযোৱা বুকু জুরাই ॥ 
আসামে বসস্তের প্রকোপ হইলেই ‘আই’ শীতলাকে কৈলাস হুইতে আবাহন করিয়। 
নামাইয়া আনিতে হইবে; একটি ‘আই’-এব গৃহ নির্দিষ্ট করিয়া সেখানে এক আসনে 
তাহাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে--পবে তাহাব নিকটে আঁভি-নিবেদন। কিন্তু এই 
‘ুধীয়া’'র ‘পুতলা’র জন্যই যে সর্বত্র আতি ফুটিয়াছে তাহ। নহে, স্থানে স্থানে গভীব 
ভক্তিও ফটিক উঠিয়াছে । 
কি দিয়া পুজিম আই চরণ দুখানি। 
তোমাক পৃছিবর বস্তু নেদেখো গোসানী ॥ 
ফুল দি পূজিলে! হেটেন ভোমোরাই চুমিলে । 
দুগ্ধ দি পূজিলে! হয় ভামুরীয়ে পিলে ॥ 
ধন দি পূঞ্জিলো হয় আপোনাতে আছে। 
জল দি পুজিলে হয় বিতালিলে মাছে ॥ 
অন্ন দি পৃজিলো। হয় গরুরে খহিলে। 
বস্তু দি পূজিলে! হয় মার দি সিজালে ॥ 
দেহ দি পৃজিলে। হয় পাপে জর্জরিত । 
মন দি পূজিলে! হয় মনর নাই থিত ॥ 
যেই বস্তু দি দিও মাতৃ সেই বস্তু চুৱা। 
নাম দি পৃজিম মাতৃ গোধূলি যে পুর! ১৯ 
ফুল দিয়া পূজিলে হয়, কিন্ত ফুল ভোমরায় চুমিয়াছে ; দুধ দিয়া পূজিলে হয, দুধ বাছুর পান 
করিয়াছে। ধন দিয়! পৃজিলে হয়, ধন ত দেবীর নিজেরই আছে। জল দিয়! পৃজিলে হয়, 


১৫. আইর নাম, অসমীয়া সাহিত্যের চানেকি, প্রথম ভাগ 
১৬. আহিব নাম, অসমীয়া সাহিত্যের চানেকি, প্রথম ভাগ 
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জল নষ্ট করিয়াছে মীছে। অন্ন দিয়া পৃজিলে হয়, কিন্তু অন্ন (ধান) ত গোরুদ্বারা মাঁড়ান 
হইয়াছে, বস্তু ত মাড় দিয়া অপবিত্র করা হইয়াছে, দেহ দিয়া পৃর্জিলে হয়, কিন্তু দেহ ত 
পাপে জর্জরিত। মন দিয়া পূজিলে হয়, মনের নাই স্থিতি। বাহিরের যে উপচারেব 
কথাই ভাবা মায় সব উপচাঁবই অপবিজ্র-স্থতরাং শুধু মায়েব নাম দিয়াই মাকে সন্ধ্যা- 
সকালে পূজ1 করিতে হুইবে। 
বাঁউলা-আসাম অঞ্চলে একক্ূপ ঝাড়-ফুঁকের তুকৃতাক্‌ মন্ত্র আছে, ইহার একটা বিশেষ 

ভাষা আছে। বাঁঙলাঁদেশে এই-জাতীয় ষে মন্ত্রছভা আছে তাহা বিশেষ বিশেষ আঞ্চলিক 
ভাষার সহিত মিশ্রিত কতকগুলি আপাঁত-অর্থহীন মন্ত্র; কোথাও এগুলি সংস্কৃত তগ্রোদ্ধৃত 
মন্ত্র কোথাও কতকগুলি অর্থহীন শব্দসমষ্টি। এই মন্ত্রগুলিব মধ্যে কতকগুলিতে দেখি 
শিবের দৌহাঁই-_কতকগুলিতে শিব ও দেবী উভয়েব দ্ঁহাই--কতকখুলিতে শুধু দেবীর 
দৌহাঁই। সাপের বিষ বা অন্ত কিছুর বিষ অথব বিষাক্ত ঘা প্রভৃতি সম্বন্ধে যত তুকৃতাক্‌ 
মন্ত্র সেখানে মনসা অথবা পদ্মবতী বা বিষহরীর নিকট প্রার্থনা ও দোহাই-ই দেখিতে পাওয়া 
যায়। কিন্তু অন্ান্য ক্ষেত্রে যেখানে দেবীর দোহাই সেখানে দেবী শিবানী, ভবানী দুর্গা, 
চগ্তিকা। এই তুকৃতাকের ব্যাপাবে কামরূপ-কাঁমাখ্যার অত্যন্ত প্রসিদ্ধি বলিয়া বাঁঙলাদেশের 
এই-জীতীয় অনেক মন্ত্রেও কাঁমরূপ-কামাখ্যর দোহাই দেখিতে পাঁই। ভূত-ঝাঁড়ার মন্ত্রে ত 
সর্বত্রই প্রায় কামাধ্যাঁ। তা ছাঁডা বাঙলাদেশের মেয়েদের, বিশেষ করিয়া কুলবধূগণকে 
যে-সব ভূতে ধরে তাহার] সাধারণতঃ কামাখ্যারই কোনও যোৌগিনী। কামরূপ এই 
তুকৃতাকের দেশ বলিয়াই বহুদিনের প্রসিদ্ধি। কামরূপের একখানি নিজস্ব তন্ত্র আছে, 
কাম-বত্ব-তন্ত,১ ইহা মুখ্যতঃ তুকৃতাকেরই তন্ত্র । অসমীয়া ভাঁষায় রচিত এইরূপ বিবিধ 
রকমের তৃক্তাক্‌ ঝাঁড়-ফুকের মন্ত্র জনসাঁধারণেব মধ্যে প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়। 
দেবীর প্রভাবই ইহার ভিতরে সর্বাধিক। গৃহকম্পন মন্ত্রে দেখি-_ 

বজত পিতল আরু তাম কাঁস। 

খল খল দেবী তুলিয়া হাঁস ॥ 

যেবে স্থনিবি মায়ের দোহাই । 

হরণ বস্তক পেলাই দিবি তাই ॥১৮ 
তাম্বুল ঝাঁরা' মন্ত্রে 

ফল ধরি ডাঁক পাঁরে গোসিনী। 

ভুতুনী প্রেতনী পিসাচিনী বিড়ালি কিল কিল ধনি, 

আই বিড়াক বন্দি করে! দেবীব আজ্ঞাক মানি। ইত্যাদি। 

‘কদলী-পত্র ঝারা’ মন্ত্রে দেখি, ছুর্গাব তলপে ঝাবিলে! পত্র? “চিকনি ঝারা” মস্ত্রেও 


১৭. হেমচন্দ্র গোস্বামী-সম্পাদিত, অসমীয়া সাহিত্যের চানেকি, ভূমিকা» প্রথম থণ্ড, 


পৃ. 88-৫৫ 


১৮. অসমীয়া সাহিত্যের চানেকি, প্রথম খণ্ড 


ত 
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দুর্গার তলপ এবং ভবানীত্র শপত । সুত্র ঝারা"় দেখি 'অহামাই দেবী" নিজেই বীধিবাব 
সুত্ৰ কাটিয়া দেন এবং শেষে দেখি-_ 

দেবীর চবণ চিন্তি বোহো। একমনে | 

এহি গাঁঠিব উপরে যি করিত যাঁয়ে। 

খাণ্ডা ধরি কাটিব তাক কালিক! চণ্ডী মা। 
'সরিসা ঝারা, মন্ত্রে নেবীকাঁর বর । 'দিশ ধন্রি' মন্ত্রে দেখি, €ও নাভিকুগুলী দেবী 
ভবাঁনীর সপত। মোর বচন মুহি দুর্গাদেবীর ভাক।' ধন্ছবাটলি' মন্ত্রে মাটি দেবী 
আনিলা কাটি’ এবং 'বাটলি হৈ গেল দেবীর পাঁকত'। ‘গঢ় মন্ত্রে’ দেখি, “মহাঁদেকী 
দুর্গাদেবী পাতি আছে খেড়ি!’ “বিড় বন্ধ” মন্ত্রে ‘মহাদেবের আজ্ঞায় দুর্গার বর” | 


হিন্দী ভাষার কথা 
শ্রীবিষ্ণপদ ভট্টাচার্য 


হাঁজীর বছরের হিন্দী-সাহিত্য একাধিক ভাষাকে আশ্রয় কাবয়! গড়িয়া উঠিয়াছে। 
দ্বাদশ শতকেব চাঁরণ-কবি চন্দ, বরদাঈ হইতে শুরু করিয়া মধ্যযুগের কবীর-স্থর-তুলসী- 
কেশর-বিহারী এবং আধুনিক যুগের ভাঁবতেন্দু-পস্ত-নিবালা-প্রসাদ ও মৈখিলীশবণ গুপ্ত পরযস্ত 
যে সাহিত্যধাঁরা প্রবাহিত হইয়া আসিয়াছে, তাহার মধ্যে প্রধানতঃ তিনটি ভাষার সন্ধান 
পাওয়া ষায়-_ত্রজতাঁষা, অৱধী ও খড়ীবোলী । 

ইহা ছাড়! উত্তর-ভাঁরতেব মধ্যদ্বেশের ভাষ! বলিক্সা প্রাচীন হিন্দীর উপব সন্নিহিত 
আঞ্চলিক ভাষার প্রভাঁবও এক-আধটু পড়িয়াছে। হিন্দী-সাহিত্যের প্রাচীন যুগে ব্রজভাষা 
ও খড়ীবোঁলীর সহিত বাঁজস্থানী ও পঞ্জাবীর কিছু কিছু মিশ্রণ দেখিতে পাওয়া যায়। 
ইহার মধ্যে রাজস্থানী মিশ্র ব্রজভীষা সাহিত্যের ইতিহাসে একটি বিশেষ নামে চিহ্নিত হইয়া 
আছে। সাধাবণতঃ ইহা ‘পিঙ্গল’ নামে পরিচিত 1(১) হিন্দী সাহিত্যের আদিযুগে 
পিঙ্গলের স্থান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া এই সম্পর্কে দু-চাবিটি কথা বলা আবশ্যক । 

প্রাচীন বাঁজস্থানে সাহিত্যরচনার দুইটি ভাষ! প্রচলিত ছিল-_একটি ডিঙ্গল, অপরটি 
পিল্গল। মারবাঁড়ী-মেরাঁড়ী, মেরাঁতী-অহীররাটী, মালবী-জয়পুরী, দু'টাঁড়ী-বাগড়ী প্রভৃতি 
রাজস্থানী উপভাষাগুজির মধ্যে মারবাঁড়ী বা পশ্চিমা রাজস্থানীর সাহিত্যিক রূপকেই 
বলা হয় ডিঙ্ল।(২) দক্ষিণ-পশ্চিম রাঁজস্থানে ডিঙ্গল এবং উত্তর-পূর্ব রাজস্থানে পিঙ্গল 
ভাষায় সাহিত্যচৰ্চা হইত। ডিঙ্গলে রচিত কাব্যগ্রন্থের মধ্যে “ঢোঁলা-মার বা দোহা” এবং 
"বেলি ক্রিসন কুক্সীণী রী” বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে । কিন্ত প্রশ্ন এই, হিন্দী-সাহিত্যের 
ইতিহাসে এই সমস্ত গ্রন্থের আলোচন! যুক্তিদত হইবে কিনা। কোনো কোনো স্থানে 
এইরূপ মন্তব্য কর] হইয়াছে যে, হিন্দী ভাষা ও সাহিত্য বলিতে অপভ্রংশ, ত্রজ্রভাষা, অবধী, 
-পিজল, মৈথিলী প্রভৃতির সহিত ডিঙ্গল বা রাজস্থানী সাঁহিত্যকেও বুঝায় (৩) কিন্তু হিন্দী 
সাহিত্যের ইতিহাসে ডিঙ্গল কাব্যের আলোচনা এবং বাংলা যহত জি ওড়িয়া 
কাব্যের আলে।চনা একই কথ] । 

অনেকে আবার পিঙ্গল ভাষায় রাজস্থানীব কিছু হা রর 


১. হিন্দী সাহিত্যকোশ, ১৯৫৮ 
২. রাঁজস্থানী ভাষ! ওঁর সাহিত্য (১৯৫১), মোতীলাঁল মেনারিয়া। পৃ ২০ 
হিন্দীভাষাকা রিকাস (১৯৫০) শ্তাঁমন্ন্দর দীস। পৃ ৫১ 
. হিন্দী সাহিত্যকা আলোচনাত্মক ইতিহাস, অয় সংস্করণ, ১৯৫৪, রামকুমার 
বর্মী। পৃ ৩৬ 
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বলিয়া মনে করেন । কিন্তু এই ছুই ভাষার পার্থক্য এই যে, ভিদ্দল বিশ্বন্ধ রাজস্থানী ভাযা 
এবং পিঙ্গল একটি মিশ্রভাঁষা (৪) ইহাতে ত্রজভাষ! ও বাজস্থানী দুয়েরই বিশেষত্ব আছে। 
পিঙ্গলে এই দুই ভাষাৰ আপেক্ষিক পরিমাণ সম্পর্কে বিশেষ কোঁনে' নিয়ম ছিল না। 
লেখকের অভিরুচি অন্যারী ইহার তারতম্য ঘটিত। 

হিন্দী সাহিত্যের প্রথম মহাকাব্য বলিয়া পবিচিত “দৃ্বীরাজ বালোপর ( ঘাদশ শতাব্দী ) 
ভাষা সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না আশা করি। পপৃর্থীরাঁজ বাসে?” 
বর্তমানে যে আকারে পাওয়া যায়, তাহাতে তাঁহার ভাষা ও ব্যাকরণ সম্বন্ধে কোনে নির্দিষ্ট 
নিয়ম-সিদ্ধাত্তে উপস্থিত হওয়া প্রায় অসম্ভব কার্য ।(£) এই গ্রন্থের ভাষ! পরীক্ষা করিলে 
দেখা যায় যে, ইহাতে অপত্রংশ, বাজস্থানী, গুজরাতী, পঞ্জাবী ও ভ্রজ্ভাষ!--এই কয়টির 
এক অদ্ভূত সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে। কেবল “পৃথবীরাজ রাসো”তেই নয়, এই যুগের অন্যান্ত 
অঙ্থরূপ রচনাতেও:৬) ভাষাগত মিশ্রণ ও পবিবর্তন ঘটিয়াছে প্রচুর পবিমাঁণে। শত শত 
বছর ধরিয়া চারণ কবির রচনা লোকের মুখে মুখে ফিরিলে ভাঁঘাঁর আদি রূপ কিছুতেই 
রক্ষিত হয় না। “পৃথবীরাজ রাঁসো”্তেও হয় নাই। কিন্তু রাঁজস্থানেত্র ্রনশ্রুতি অনুযায়ী 
এই গ্রন্থ পিঙ্গল ভাষায় রচিত। ইহাতে বাঁজস্থানী ষল্গী বিভক্তির চিহ্ন “রা” কোথাও 
পাওয়া যায় না। যুক্ধপ্রধাঁন কাব্য বলিয়া বাঁসোর ভাষায় কিছু কিছু উষ্গল রূপের আভাস 
পাওয়া গেলেও ইহার ভাষা রাজস্থানী হইতে পৃথক |0৭) লক্ষ্য করিবার বিষয়, বাস্থানী 
পণ্ডিত শ্রীমোতীলাল মেনারিয়ার “রান্গস্থানী ভাষা| ওর সাহিত্য” গ্রন্থে পূর্থীরা্জ বাসে! এবং 
অনুরূপ রচনা সম্পর্কে আলোচনা করা হয় নাই। কন্ততঃ এই গ্রন্থ হিন্দী সাহিত্যেরই 
অস্তর্গত। 


৪. ভিঙ্গল ও পিঙ্গল সম্পর্কে কয়েকটি অভিমত দেওয় হইল। 

(ক) রাক্পুতানার ভাট ও চাঁরণগণ সাহিত্যিক অপভ্রংশকে উত্তরকালে পিঙ্গল 
নামে অভিহিত করিতেন ।__ভারতের ভাষা ও ভাষা-সমস্তা! (১৩৫ ১১৯৪৪), 
স্থনীতিকুমাব চট্টোপাধ্যায় । পৃ ৪৬ 

(খ) কাব্যের ভাষ! হওয়ার জন্য রাঁজস্থানে ব্রজভাষাঁব নাম হইল পিঙ্গল। 
_ ত্রজভাষা ব্যাকরণ (১৯৩৭) ধীরেন্দ্র বর্মা। পৃ ১৭ 

(গ) রাজস্থানে নাগর অপত্রংশ প্রভাবিত হিন্দীর সাহিত্যিক ভাষার নাম ডিল 
এবং মধ্যদেশের ভাঁষার নাম পির্শল অর্থাৎ ব্রজভাবা।--হিন্দী সাছিত্যকা 
আলোচনাত্মক ইতিহাস ( ১৯৫৪), রাঘকুমার বর্ম । পৃ ১৩৯। বর্মার 
গ্রন্থে ডিঙ্গল সাহিত্যের বিস্তৃত আলোচন! করা৷ হইয়াছে । 

৫. চন্দ বরদায়ী ওর উনকা কাব্য ( ১৯৫২), বিপিনবিহারী ত্রিবেদী। পৃ ২৮৭ 

৬. খুমান ব্লাসো, হমীর রাপো, বীসলদের বাসে! ইত্যাদি । 

৭. সংক্ষিধ পূর্থীরাজ রাসো (১৯৫২), হ্জারীপ্রসাদ ছিবেদী ও নামবর সিংহ 
সম্পাদিত । 


৮৫০ স্‌ 


সংখ্যা ১ হিন্দী ভাষাঁর কথা Yb ২১ 


ভারতেব অন্তান্ত প্রাদেশিক সাহিত্যেব ম্যায় একটি বিশেষ ভৌগোলিক, অঞ্চলের বিশেষ 
একটি ভাষার মধ্যে সীমাবদ্ধ না থাকার ফলে প্রাচীন ও মধ্য যুগেব হিন্দী সাহিত্যে ভাষাগত 
বৈচিত্র্য ও জটিলতা সর্বাপেক্ষা অধিক । এই ভাষাগত অনৈক্য কেবল কালেব ব্যবধানে 
জন্তই নহে, স্থানের ব্যবধানের জন্যও বটে ৷ চন্দ বরদাই এবং অমীব খুসরো-র মধ্যে কালগত 
ব্যবধান ৭০ বৎ্সরেব বেশি নয়, কিন্তু ভাষার পার্থক্য অনেক বেশি। স্থবদরীসপ এবং মলিক 
মুহম্মদ জায়সী ছিলেন সমসাময়িক কবি, কিন্তু তাঁহাদের ভাষা স্বতন্ত্র । স্থরদীসেব রচনা 
ব্রজভাঁষায়, আর জায়পী লিখিয়াছেন অংধী-তে। বস্তুতঃ হিন্দী সাহিত্যের কবিগণের 
আঞ্চলিক ব্যবধান খুবই বেশি। তাহাদের কেহ কনৌজের ( জগনিক ); কেহ বা দিল্লীর 
( অমীর খুসরো )১ কেহ বাঁজস্থানেব ( নবপতি নাঁল্হ ); কেহ বা কাশীর ( ককীব দাঁম)) 
কেহ লাঁহোবেব (গুরু নানক ); কেহ বা অযোধ্যাব ( তুলসীদাস ); কেহ বুন্দীবনের 
(স্থবদীস ); কেহ বা মিথিলার ( বিষ্যাপতি )। 

অবশ্য সাহিত্য রচনার জন্য একটি নির্দিষ্ট ভাষার প্রচলন থাকিলে স্থানগত ব্যবধানে 
কিছু আসে যায় না । যেমন আধুনিক যুগের সমস্ত হিন্দী লেখক দর্বত্রই একটিমাত্র শিষ্ট 
ভাষাকে অবলম্বন করিয়াছেন বলিয়া মাম্বালা দিলী আগর! কাঁনপুব এলাহাবাদ বারাণসী 
পাটনা কলিকাতাঁব হিন্দী বচনায় ভাষাগত বৈষম্য কিছু নাই। রচনা-শৈলীব পার্থক্য 
অবশ্যই আছে, কিন্ত তাহা ভাষার অনৈক্য নহে । 

প্রাচীন যুগের হিন্দীসাহিত্যে ব্রতাা কতকটা শিষ্টভাযারূপে গৃহীত হইলেও উহা? 
কখনই আধুনিক খভীবোলীর ন্যায় ব্যাপক রূপ লাভ করে নাই। নেই কাবে প্রাচীন 
হিন্দী সাহিত্যে ভাষাগত অনৈক্য বেশি। খুসরো খড়ীবোলীতে লিখিয়াছেন তো চন্দ 
বরদাই লিখিয়াছেন পিজলে ? স্থরদীস ব্রজভাঁষার কবি তো তুলসীদীস অবধীর। আধুনিক 
কালে এই জটিলতা নাই। বৰ্তমানে কুমাউনেব পত্ত-ইলাচন্দ জোশী হইতে মিথিলার 
বামধাবী সিংহ দ্িনকর পর্যন্ত সকলেই এক থড়ীবোলীতে সাহিত্য রচনা করেন । 

প্রাচীন যুগ হইতে আধুনিক যুগ পর্যন্ত পিঙ্গল, ব্রঅভাঁষা, অরধী ও খড়ীবোঁলীতে রচিত 
সাহিত্য হিন্দীসাঁহিত্য নামে পরিচিত। উত্তর-ভারতের যে বিস্তীর্ণ অঞ্চলকে হিন্দীভাঁষা 
ও সাহিত্যে অধিকারভুক্ত বলিয়া মনে করা হয়, সেই সমস্ত ভূমিৎগ্ডের বিভিন্ন উপভাষাও 
হিন্দী ভাষার অন্ততূক্ত | স্থতবাং ভাঁষাশ-্ত্র অনুযায়ী হিন্দী বিশেষ কোনো ভাষাকে না 
বুঝাইয়া ভাঁষা-সমষ্টির নামরূপেই গৃহীত হইয়া থাকে 16৮) 

শ্রিয়ারসন সাহেব তাহার Linguistic Survey 07 Indi গ্রন্থে (৯) হিন্দীকে প্রধানতঃ 
দুইটি ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন-_পূর্বা হিন্দী ও পশ্চিমা হিন্দী 10১৭) আজ পর্যন্ত ভাঁষা- 

৮. হিন্দী ভাষাক! ইতিহাস (২য় সং, ১৯৪০ ), ধীরেন্দর বর্মা, পূ ৫৭-৫৮ 

2. Voll, 0৮ 1, চ. 158. 

১০. আলোচ্য ক্ষেত্রে পুর্বা হিন্দী ও পশ্চিম! হিন্দীব বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বিশদ আলোচনাৰ 
স্থযোগ নাই। একটি মাত্র দৃষ্টান্ত দেওয়া হুইতেছে। পশ্চিমা হিন্দীতে ঘোড়া, সখী 


A) 15০০ 


২২ সাহিত্য-পরিষৎপত্রিকা বর্ষ ৩৬ 


শাস্ত্রের আলোচনায় মোটামুটি এই বিভাগই গৃহীত হুইয়া আদিতেছে। পশ্চিমা হিন্দী 
বলিতে খড়ীবোলী(১১), বাংগরূ, ব্রজভাঁষা, কনৌজী এবং বুন্দেলী--এই পাঁচটি ভাষাকে 
বুঝাইয়া থাকে । অৱধী, বঘেলী ও ছত্বীসগড়ী__ইহার! হইল পূর্বা হিন্টী। এতিহাপিক 
দৃষ্টিতে পশ্চিমা হিলীর উপভাষাঁগুলির উৎপত্তি হইয়াছে শৌরসেনী অসল্রংশ হইতে এবং ' 
অর্থমাগধী অপত্রশ হইতে জন্মলাভ করিয়াছে পূর্বা হিন্দীর উপভঘাসমৃহ। উদ্বরে 
হিমালয়েৰ তরাই হুইতে দক্ষিণে বুন্দেলখণ্ড পর্বস্ত এবং পশ্চিমে পঞ্জাবের সরহিন্দ হইতে পূর্বে 
কানপুব পর্যন্ত পশ্চিমা হিন্দীর ক্ষেত্র (১২) পশ্চিমে লখনট-কামপুর হইতে আরস্ত করিয়া 
পূর্বে জৌনপুব-মির্জাপুর পর্যন্ত পূর্বা হিন্দীর ক্ষেত্র প্রসারিত পূর্বে-পশ্চিহ্ে ইহার বিস্তার 
মাত্র আড়াই শ' মাইল । কিন্তু উত্তরে নেপাল হইতে আরস্ত করিয়া দক্ষিণে মধ্য প্রদেশের 
বন্তাব পর্যন্ত ইহার বিস্তৃতি ৭৫০ মাইল (১৩) 

লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, উপরে হিন্দীর যে আটটি উপভাবার কথা বলা হইয়াছে, 
তাহার মধ্যে ভোজপুরীর উল্লেখ নাই। গ্রিয়াবসন সাঁহেব ভোজপুবীকে হিন্দীর পরিবর্তে 
বিহাবী ভাষায় অন্ততূ্ত করিয়াছেন 1(১৪) বাংলা, ওডিয়া ও অসমীয্নার ন্যায় বিহারী 


ইত্যাদি শব্দ বহু বচনে ঘোডে, সখিয়। ইত্যাদি রূপ প্রপ্ত হয়। পূর্ণ হিন্দীতে এইরূপ 
কোন পরিবর্তন ঘটে না । এ সম্পর্কে একটি গল্প প্রচলিত আছে। পুরী হিন্দী অঞ্চলের 
এক কবি গিয়াছেন দিল্লী । তাঁহার একটু অহঙ্কাবই ছিল যে, পশ্চিমা হিন্দীতে তিনি 
জবান দা? (ভাঁষাবিৎ ) হইয়া! উঠিয়াছেন। বাজাবে গিয়া এক শাক্ুওয্বালীকে জিজ্ঞাস! 
কবিলেন--মুলো কী দরে দেবে--মূলী কৈসে দোগী ? 

শাকওয়ালী বলিল_-একটা মূলোর দাম আব কী বলব-_-এক মূলী কা ক্যা দাম 
বতাউ'? 

কবি বললেন-_একটা ময়, আবও নেব-_এক হী নহী', ওব লুক্গ]। 

তখন শাকওযালী বলিল_-তাহলে বলুন “মূলৌগুলি'__তে! ফিব যূলিয়] কহিয়ে ।-_ 
বামচন্দ্র শুরু লিখিত “বুদ্ধ চবিত* গ্রন্থের কাব্যভাঁষা ( পৃঃ ২ ) হইতে গৃহাত। 

১১. গ্রিয়ারসন সাহেব তাহার গ্রন্থে খডীবোলীর পবিবর্তে Hin৫০5৪0৭i কথাটির 
প্রয়োগ করিয়াছেন। কিন্তু হিন্দী ভাষাশান্ত্রের আলোঁচনাম ও হিন্দী দাহিত্যের ইতিহাস 
্রশ্থাদিতে হিন্দুস্তানীর পরিবর্তে খড়ীবোঁলী কথাটিরই বেশি ব্যবহার দেখা ঘায়। | 

১২. হিন্দী ভাষাকা বিকাস (১৯৫০ ), শ্রামস্থন্দর দাস । পৃ ১৯ 

Western Hindi covers the country between Sarhind in the Panjab 
and Allahabad in the united provirces. This almost exactly corres- 


ponds to the Madbhyadesa or midland as 036 true home of the Indo 
Aryan people. L.S. IJ. Vol 1১ Pt.1,pD. 162. 


১৩, Linguistic Survey of Indic, Vol. 1, Pt. 1, p. 158 
১৪. এ D. 149. 





সংখ্যা ১ হিন্দী ভাষার কথা ২৩ 
ভাঁষাসমূহের উৎপত্তি হইয়াছে মাগধী অপভ্রংশ হুইতে। হুতরাঁং উৎপত্তির দিক হুইতে 
বিচার করিলে মৈথিলী, মগহী ও ভোজপুরী - বিহারেব এই pe ভাষাকে একই শ্রেণীভুক্ত 
করিতে হয়। কিন্তু ইহাদেব মধ্যে মৈথিলী ও মগহী যেমন পরস্পরের নিকটসম্পর্কস্থত্রে 
আবদ্ধ, ভোঁজপুবী সেরূপ নহে। কোনো কোনো ভাষাবিজ্ঞানী ভোজ্রপুরীকে মৈথিলী 
মগহী হইতে অনেকাংশে পৃথক বলিয়া মনে করেন 10১৫) বিহারের নিজস্ব ভাষা মৈথিলী- 
মগহী হইতে বেশ কিছু স্বতন্ত্র বলিয়া এবং পূ্বাঁ হিন্দীর সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত বলিয়া! 
ভোঁজ্রপুবী ভাঁষাকেও হিন্দীব অন্যতম উপভাষারূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে (১৬) 

এইরূপে হিন্দীর উপভাষার সংখ্যা দঁড়াইল নয়টি_শৌরসেনী অপভ্রংশ হইতে উদ্ভূত 
খড়ীবোলী, বাংগর, ব্রজভাঁষা, কনৌজী ও বুন্দেলী ; অর্ধমাগধী হইতে উদ্ভূত অবধী. 
বঘেলী ও ছত্তীসগড়ী , পশ্চিমা মাগধী হইতে উদ্ভূত ভোজপুবী । 

সংক্ষেপে উল্লিখিত উপভাষাসমূহের আলোচনা করা যাইতেছে। 

১। খড়ীবোলী-হিন্দীর যে উপভাষাটি বর্তমানে শিষ্টভাষারূপে সর্বত্র ব্যবস্বত 
হইতেছে, তাহারই নাম খড়ীবোলী । প্ররুতপক্ষে আধুনিক যুগে হিন্দী বলিতে সাধারণতঃ 
এই খড়ীবোলীকেই বুঝায়। এই ভাষাকেই ভারতবর্ষের রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেওয়া 
হইয়াছে । অথচ মূলে ইহা! একটি ক্ষুদ্র অঞ্চলেব কথ্যভাঁষা মাত্র। প্রাচীনকালে যাহাকে 
কুরুজনপদ বলা হইত, খড়ীবোলী সেই দিলী-মেরঠ ( মীরাঁট ) অঞ্চলের নিজস্ব ভাষ! (১৭) 
হিন্দী-জগতের সর্বত্র শিক্ষা-দীক্ষা, পত্র-পত্রিকা ও সাহিত্যের ভাষারূপে গৃহীত হইলেও 
এবং শহর অঞ্চলে শিক্ষিত শ্রেণীর কথোপকথনের ভাষারূপে স্বীকৃত হইলেও খড়ীবোলী 
পল্লীগ্রামের জনসাধারণের ভাষারূপে ব্যবহৃত হয় মাত্র চারিটি জিলায়__মেরঠ ( মীরাট ), 
মুজফ ফরনগর, সাহাঁরানপুর ও দেরাদুন 16১৮) এই অঞ্চলের উত্তরে পাহাড়ী ভাষা, দক্ষিণে 
প্রসিদ্ধ ব্রজভূমি, পূর্বে রুহেলখণ্ড হইতে কনৌজীর স্থচনা এবং পশ্চিমে আম্বালা পৌছিলেই 
পঞ্জাবীর ক্ষেত্র (১৯) 

২। বাংগরূ--খড়ীবোলীর সংলগ্ন পঞ্জাবের দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলের সাধ্যরণ নাম হরিয়ান! 
বা বাংগর (২০) এই কারণে এই অঞ্চলের কথ্যভাষা সাধারণতঃ বাঁংগক্ষ বা হরিয়ানী 
নামে পরিচিত। পাণীপথ, কুরুক্ষেত্র, কার্ণাল, রোহতক, হিসাব প্রভৃতি অঞ্চল বাংগর 


১৫. A History of 11071 Literature, Vol. I, Jaykanta Misra, 


১৬. হিন্দী ভাষা ওর লিপি ( ১৯৪৯ ), ধীরেন্দর বর্মা। পৃ ৪৭ 

১৭. খড়ীবোলীকা আন্দোলন ( ১৯৫৬ ), সিতিকণ্ঠ মিশ্র । পৃ ২ 

১৮. আজ কী সমস্তাঁঞ (১৯৪৫ ), রাহুল সাঁংকৃত্যায়ন। পৃ ৩৯ 

১৯. হিন্দী ভাষাকে রিকাঁস (১৯৫০ ), স্যামস্থন্দব দাস। পৃ ১৯-২০ 

২০. হুরিয়ানা=হরি অর্থাৎ কৃষ্ণের স্থান বা অয়ন অর্থাৎ গমনীগমনের পথ । বাংগর 
কথাটির তাৎপর্য উচ্চ ভুষ্কভূমি, High dry tract. 


২৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা বধ ৬৬ 


উপভাষার অন্তর্গত । এই অঞ্চলে জাটরা সংখ্যায় অধিক বলিয়া এই ভাষা জাট, নামেও 
পরিচিত । 

৩। ত্ৰেজ্ন্ভাবা_অনাধুনিক হিন্দী সাহিত্যে প্রধান ভাষা হইল ত্রত্রভাঁষা ৷ ধামিক 
দৃষ্টিতে ব্রজমগ্ডল বলিতে মণুবা জিলাঁকে ৰুঝাইলেও এই ব্রজমগুলেব ভাষ! মখুবার চাবিদিকে 
দূরবর্তী অঞ্চলে প্রসীবিত। আধুনিক যুগে বিশুদ্ধ ব্রজভাষাঁৰ কেন্দ্র হইতেছে যখুরা, 
আগরা, আলীগড়, ভরতপুব ও ধৌলপুব 1(২১) ব্রজভাষাঁর উত্তরে বড়ীবোলী, পূর্বে 
কনৌজী, দক্ষিণে বুন্দেলী এবং পশ্চিমে বাঁজস্থানের মেবাতী-জয়পুবী ভাষা প্রচলিত । 

৪। কনৌজী-_ প্রাচীন কনৌজ বা পঞ্চাল বাজ্যেত্ব ভাষা বলিয়! ইহাকে বলা! হয় 
কনৌজী বা পঞ্চালী। কৌজীর পূর্বে অরধী ও পশ্চিমে ব্রজ্ভাঁষা গ্রচলিত। উত্তরে 
শীহাঁজানপুর এবং দক্ষিণে কাঁনপুব পর্যন্ত কনৌজী ভাষার ক্ষেত্র। ইহার মুখ্য কেন্দ্র 
বেবেলী ও ফবাক্কাবাদ (ফরুথাবাদ )। 

৫। বুন্দেলী__বুন্দেলখণ্ডে প্রচলিত ভাষার নাম বুন্দেলথণ্ডী বা সংক্ষেপে বুন্দেলী। 
বাসী, হমীরপুর, গোঁয়ালিয়র, ভূপাল, সাগব, নৃসিংহপুর প্রভৃতি অঞ্চল বুন্দেলখণ্ড নামে 
পরিচিত। হিন্দী-সাহিত্যের মধ্য যুগে বুন্দেলখণ্ডে প্রচুন্ধ সাহিত্য রত হইয়াছে, কিন্ত 
তাহা প্রায় সমস্তই ব্রজ্ভাবায় রচিত। অবশ্ত তাহাদের রচনায় বুন্দেলীর যথেষ্ট প্রভাব 
আছে। মহোবা-কালিঞরন বুনেলধণ্ডে অবস্থিত। স্থৃতবাং মনে হয: প্রাচীন হিন্দী 
সাহিত্যের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় কাব্য আল্হাঁগীত মহোবাব কবি জ্রগনিকের কণ্ঠে প্রথমে 
বুন্দেলীতেই বচিত হয় ।(২২) 

৬। অবধী- পূর্বা হিন্দীর সর্বাপেক্ষা! উল্লেখযোগ্য ভাষা হইল অরধী। ভারতবর্ষে 
উত্তরাখণ্ডের একটি প্রধান অংশের নাম অযোধ্যা বা অরধ। গোস্বামী তুলসীদালের 
রামচরিতমানসে অযোধ্য] বুঝাইতে অৱধ শব্দের প্রয়েগ পাওয়া যাক়__বিন্দৌ অবধপুরী 
অতি পাঁবন’। অবধীর পুর্বে ভোজপুরী, পশ্চিমে কনৌজী ও বুন্দেলী এব দক্ষিণে বঘেলী 
প্রচলিত। লখনউ, বায় বেবেলী, সীতাপুর, ফৈজাবাদ, প্রতাবগড় গস্ভৃতি "স্থান অরধী 
ভাষার অস্তর্গত (২৩) 

৭। বৰঘেলী--মধ্যপ্ৰদেশের উত্তর-পূর্ব অঞ্চল (জবঙগপুর, মাগুলা প্রভৃতি জিল! ) 
বঘেলখণ্ড নামে পরিচিত ইহার ভাষা বঘেলী। বধেলীব মূখ্য কেন্দ্র বীত্বা। বুন্দেলখণ্ডের 
প্রাচীন কবিরা যেমন ব্রজভাষায় সাহিত্য রচনা করিয়াছেন, তেমনি বহঘলথণ্ডে সাহিত্য 
রচিত হইয়াছে অৱধী ভাষায় । 

৮। ছত্তীসগড়ী-_বধ্যপ্ৰদেশের বায়পুর-বিলাসপুর অঞ্চল সাধাবণতঃ ছভীসগড় নামে 
পরিচিত বলিয়া! এখানকার ভাষার নাম হইয়াছে ছতীমগড়ী। অরধীর দক্ষিণে বঘেলী 


২১. ব্রজ্ভীষ ব্যাকরণ ( ১৯৩৭ ), ধীরেন্দ্র বর্মী। পৃ ১৩ 
২২. হিন্দী সাহিত্যক! আলোচনাত্মক ইতিহাস-__রামকুমার বর্মী। পৃ ৩৬ 
২৩. Hoolution of 26227 (1938), Baburam Saksena. 


সংখ্যা ১ হিন্দী ভাষার কথা 
এবং বঘেলীর দক্ষিণে ছত্বীসগড়ী প্রচলিত। ছত্তীসগড়ী হিন্দীর উপব একদিকে মাঁরাঁঠী ও 
অন্ধদিকে ওড়িয়া ভাষাব কিছুটা প্রভাব পড়িয়াছে। 

৯। তোজপুরী- বিহারের শাহাবাদ জেলার একটি ছোট পরগণা তোঁজপুব হইতে 
ভৌজপুরী নামেব উদ্ভব (২৪) অধিবাসী ও ভাষা ছুই অর্থেই ভোজপুরী বা ভোজপুরিফ়া 
প্রচলিত। ভোঁজপুরী ভাষাব ক্ষেত্র খুবই বিস্তৃত। ইহ! পশ্চিম বিহারে শাহাঁবাঁদ, 
চম্পারন, সারন প্রভৃতি জেলা হইতে উত্তব প্রদেশেব বাঁলিয়া-গাঁজীপুর-গোরখপুর-বাবণসী- 
মির্জাপুব-জৌনপুর পর্যন্ত প্রসীবিত। কাশী যদিও বহুকাল ঘাঁব হিন্দী সাহিত্যেব একটি 
মুখ্য কেন্দ্র, তথাপি এই অঞ্চলের ভাঁষা সাহিত্যে স্থান পাইয়াছে খুবই কম। এই অঞ্চলের 
প্রাচীন কবিবা লিখিতেন ব্রজভাষা ও অব্রধীতে এবং আধুনিক কবিবা বচন! কবেন 
খড়ীবোলী .হিন্দীতে। কাশীব সাধক কবি কবীরদাঁসের বচনাঁয় অন্যান্ত ভাষার সঙ্গে 
ভোজপুরীর কিছু মিশ্রণ ঘটিয়াছে। 

উপবে যে নয়টি উপভাষাঁর কথা বলা হইল, উহাব মধ্যে চারটি উপভাষা মুখ্য বলিয়া 
গণ্য হয়-খড়ীবোঁলী, ত্রজ্জভাঁষা, অরধী ও ভোঁজপুরী। বাকী পাঁচটব মধ্যে বাংগর 
খড়ীবোলীরই প্রকাবভেদ মাত্র। ইহাকে কোনো স্বতন্ত্র উপভাঁষারূপে গণ্য না করিয়া! 
খড়ীবোলীরই একটি উপরূপ বলিয়া মনে করা উচিত। ইহার বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহাতে 
পঞ্জাবী ও রাঁজস্থানীব মিশ্রণ পাওয়া যায়।(২৫) কনৌজী ও বুন্দেলী ব্রজভাষাঁর সহিত 
নিকট সম্পর্কন্থত্রে আবদ্ধ (২৬) বস্তুত: ইহারা একই ভাষার তিনটি শাখ! বলিয়! গণ্য 
হইতে পারে। বুন্দেলীকে যেমন বল! যায় দক্ষিণী ব্রজভাঁষা, তেমনি কনৌজীকে বলা 
যাইতে পারে পূর্বী ব্রজভাষ1 (২৭) ব্রজ ও বুন্দেলীর যেরূপ সম্পর্ক, অৱধী ও বঘেলী সেইরূপ 
কাছাকাছি দুইটি ভাষা । ইহাঁদেব পার্থক্য খুবই সামান্ত। বঘেলীকে অরধীব দক্ষিণী রূপ 
বল! যাইতে পারে ।(২৮) মাঁরাঠী ও ওড়িয়াব সন্নিহিত বলিয়! ছত্তীসগড়ী কিছুটা বিকৃত 
হইলেও উহাকে অরধীরই একটি বিশিষ্ট রূপ বলিয়! গণ্য করা হয় |(২৯) বাংগন্স, কনৌজী, 


২৪. ভোজপুরী ভাষা গর সাহিত্য ( ১৯৫৪ ), উদয়নারায়ণ তিবারী। পৃ ৪ 

২৫, হিন্দী ভাষা ওঁর লিপি, ধীরেন্ত্র বর্মী। পৃ ৪৭-৪৮ 

২৬. These three dialects Brajabhasha, Kanaujt and Bundeli are 
all closely conected with each other. 15 9,125 ০1. [ও 0৮, 7 0,163, 

২৭. ব্রজভাষ] ( ১৯৪৫ ), ধীবেন্দ্ৰ বর্মী। পৃ 

২৮, Bagheli differs so little from Awadhi that, wereit not popular- 
ly recognized as a separate speech, I should be inclined to class it as a 
form of that dialect. L.S.I., Vol. 1) Pt. IL p. 158. 

২৯ 'The three dialects of Eastern Hindi closely resemble each 
other. L.S.I, Vol.ViIp.tl. রা 

৪ 


বি সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা! উজ 


বুন্দেলী বঘেলী, ও ছত্তীসগড়ী--এই পাঁচটি উপভাষাঁব ষেমন কোনে! স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই, 
তেমনি সাহিত্য-রস্নার দিক হইতেও এইগুলি একপ্রকার নগণ্য । 

উপভাষা! হিসাবে ভোক্জপুবী প্রবল ও স্বতন্ত্র হইলেও ইহাতে সাহিভ্িক রচন] বিশেষ 
কিছু নাই। ভোজ্জপুরী একটি সীমবিক জাতিব ভাষ৷। ভারতী সৈম্ৃকিভাগ এক সময়ে 
ইহাদের দ্বারাই পুষ্ট হইত এবং সিপাহীবিপ্রোহে ইহাবা প্রধান 'অংশ গ্রহণ করে। 
ইহার! বলবিক্রম ও যুদ্ধবিগ্রহেব যেরূপ অন্ুবাগী, পাণ্ডিত্য ও শল্পকলার সেরূপ নহে। 
ভোজপুরীতে উন্নত সাহিত্য বচিত না হওয়ার আর একটি কারণ বোধ করি এই ষে, 
ভোঁজপুবীব1 জীয়সী ও তুলসীদাসের অবধীকে নিজেদের সাঁইত্যিক ভাষার্পে গ্রহণ করিয়া 
ভোঁজপুরীতে স্বতন্ত্র সাহিত্য রচনার আবশ্যকত! বোধ করে নাই 1৩০) 

হিন্দীর নয়টি উপভাষাব মধ্যে সাহিত্যিক দৃষ্টিতে উল্লেখষৌণ্যমাত্র ভিনটি__খড়ীবোলী 
ব্রজতাঁষা ও অবরী। ইহার সঙ্গে যুক্ত কর! যায় প্রাচীন হিন্দী শহিত্যের প্রধান 
ভাষা পিঙ্গল। 

আপাতদৃষ্টিভে ইহা বিস্ময়কর মনে হইতে পাবে যে. হিন্দী সাঁহিতোর প্রাথমিক যুগে 
অব্রধী, খড়ীবোলী এবং বিশুদ্ধ ব্রজভাষার পবিবর্তে পিঙ্গল অর্থাৎ র-জস্থশলীমিশ্র ব্রজভাষা 
প্রাধান্ত লাভ করিল কেন। হিন্দী ভাষা ও সাহত্যের উদ্ভবকাঁলে পশ্চিম-ভারতের 
বাজনৈতিক অবস্থার দিকে লক্ষ্য করিলে ইহার উত্বর পাওয়া ষাইবে। দশম শতাব্দীর 
শেষভাগে গজনীর অধিপতি স্থলতান মামুদের রাজ্যসীমা বিস্তৃত ছিল পারস্য হইতে 
সিন্ধুনদ পর্যস্ত। একাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ভারতবর্ষে শীমুদের লুঠন আরস্ত হয়। 
এই সময়ে উত্তর-তাঁরতে রাজপুত রাজ্যগুলির প্রতিষ্ঠাই দর্বাপেক্ষা বেণি। উল্লেখযোগ্য 
রাজপুত বংশের মধ্যে দিল্লী-আজমীরে চৌহান বংশ, কনৌজে রাঠোর বংশ এবং মহোঁবা- 
কালিগ্ররে চন্দেল বংশ। মোট কথা হিন্দীভাঁষা ও হিন্দীসাহিত্যের পত্তনকাঁলে উত্তর 
ভারতের ইতিহাসে রাজস্থান ও রাজপুতগণেরই প্রাধাহু | প্রারস্ভক যুগের সাহিত্যের 
যতটুকু নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে তাহাঁব অধিকাংশ রচিত হইয়াছে রাঁজপুক্তানায়। এদিকে 
তখন শৌরসেনী অপভ্রংশের খোলস হইতে ব্রজভাষাপ্রমুখ পশ্চিমা হিন্দীর জন্ম হইতেছে 
মাত্র। আবার রাত্রস্থানের ভাঁষাগুলিও একপ্রকাব মধাদেশেন প্রাচীন ভাষার বিকসিত 
রূপ ।(৩১) তুতরাং ইহা খুবই স্বাভাবিক যে, সেই যুগের চারপ-কবিদের রচনায় সাহিত্যিক 
অপন্রংশ, ব্রজভাঁষা ও রাঁজস্থানীর মিশ্রণ ঘটিয়াছে। এই মিশ্র ভাষার নামই পিঙ্গল এবং 
ইহাঁতেই রচিত হইয়াছে হিন্দী সাহিত্যের আদি যুগের কাব্য খুমাঁন বাসে, বীসলদের বাঁসো, 
পৃথীরাজ রাসো প্রভৃতি । 


৩০. বিহারী ভাঁষাওঁকী উৎপত্তি উর রিকাঁস (১৯৪২ ), নলিনীমোহ্ন সান্যাল । পৃ ৩৬ 
৩১. হিন্দী ভাষা ওর লিপি, ধীবেন্্র বর্মা। পৃ ৩৪ 


সংখ্যা ১ হিন্দী ভাঁষার কথা ২৭ 


ছিন্দীসাহিত্যের আঁদিযুগে (দশম হইতে চতুর্দশ এতক ) অরধী ভাষায় বচিত কোনে! 
কাব্যের সন্ধান পাঁওয়। যায় না৷ ষোড়শ শতাব্দীতে এই ভাষায় অনেকগুলি আঁখ্যান-কাব্য 
রচিত হয়। রচয়িতাদের সকলেই ছিলেন সুফী মুসলমান । ইহাদের মধ্যে মলিক 
মুহম্মদ জায়সী-বচিত ‘পদ্মাবত’ হিন্দী সাহিত্যেব একটি অমূল্য রত্ব। গোস্বামী তুলসীদাঁস 
তীহাঁব অমর গ্রন্থ পরাঁমচরিতমানস” রচনা করেন এই ভাষাঁয়। এইভাবে আখ্যান-কাব্য 
রচনায় অৱধী ভাঁষাব কবিরা যে সাঁফল্য লাভ কবেন হিন্দীসাহিত্যে তাহ! তুলনাহীন। 
কিন্ত ব্রজভাষাঁর সম্মুখে অরধী সাহিত্যিক ভাষারূপে বেশিদিন টি'কিতে পাঁবিল ন! । 

উনবিংশ শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত হিন্দীসাঁহিত্যের ইতিহাস প্রধানত: ব্রজ্জভাষায় রচিত 
সাহিত্যের ইতিহাস । পিঙ্গল ও অৱধীব কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। ব্রজসাহিত্যের 
প্রকৃত আঁরস্ভ ষোডশ শতাব্দীর প্রথম হইতে । অপভ্রংশ হইতে ব্রজভাষার পূর্ণ অভিব্যক্তি 
ঘটবার পূর্বেই ত্রয়োদশ শতকেব গোড়াতে বিদেশী আক্রমণে মধ্যদেশের গুরুত্বপূর্ণ হিন্দু- 
রাঁজসভাগুলি বিলুপ্ত হইয়া যায়। বাঁজসভাব আশ্রয়ে সাঁহিত্যচর্চাও বন্ধ হইয়া গেল। 
তাই মুসলমান শাসনের প্রথম যুগ ( অর্থাৎ ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতক ) ব্রজভাষা তথ! হিন্দী 
সাহিত্যের অন্ধকার যুগ । 

যদিও অন্যান্য প্রমুখ আধুনিক ভাঁবতীয় আর্ভাষার ন্যায় ব্রজভাঁষা দশম-একাদশ 
শতকেই উদ্ভূত হয় এবং ষদিও কোনো কোনো পণ্ডিত প্রাচীন ব্রজসাহিত্য সম্পর্কে নতুন 
আলোকপাঁতের চেষ্টা কবিয়াছেন,(৩২) তথাপি হিন্দীমাহিত্যেব আদিকালে ব্রজসাহিত্যের 
উল্লেখযোগ্য প্রামাণিক নিদর্শন কিছু আছে বলিয়া মনে হয় না। প্রকৃতপক্ষে ষোড়শ 
শতকেই ব্রজভাষাঁ পরিনিষ্িত রূপ গ্রহণ কবে এবং এই সময় হইতেই ব্রজসাহিত্যেব সুচনা! 
ও সমৃদ্ধি। চৈতন্দেবের সমসাময়িক মহাপ্রভু বল্লভাচার্ধের ( ১৪৮০-১৫৩২ ) প্রেরণায় 
ভ্রজভূমিতে যে কৃষ্ণতক্ত কবি-সম্প্রদায় গড়িয়া উঠে, তাঁহাদেব হাতেই ব্রজসাঁহিত্যের 
লক্ষণীয় চর্চা আরম্ভ হয়। গ্রীষ্টীয় ১৫০০ অবে বৃন্দীবনে শ্রীনাথ-মন্দিরের ভিত্তিপত্তন হইল । 
এই বৎ্সরকেই সাহিত্যিক ব্রজভাষার শিলান্তাঁসের কাল বলা যাঁইতে পারে (৩৩) 

সাহিত্যে প্রায় একই সময়ে অরধী ও ব্রজভাষার ব্যবহার শুরু হয়। তবু একথা 
বলিলে কিছু অত্যুক্তি হইবে না ষে, মধ্যযুগীয় হিন্দীসাহিত্যেব ইতিহাস একপ্রকার 
ব্রজসাঁহিত্যের ইতিহাঁস। জায়সীর পদ্মাবত’ এবং তুলসীদাসেব “বাঁমচরিতমানস'-এর 
কথা বাদ দিলে মধ্যযুগীয় হিন্দীাহিত্যের প্রধান প্রধান বচনা ব্রজভাঁষায় লিখিত। এমন 
কি স্বয়ং তুলসীদাস তাহার গীতাঁবলী, বিনয়পত্রিকা, কবিতাঁবলী প্রভৃতি অন্ান্ত গ্রন্থ 
লিখিয়াছেন ব্রজভাষায় (৩৪) আসলে অবধী ব্রজভাঁষার ন্যায় ব্যাপক কাঁব্যভাষা হইতে 


৩২. সুরপূর্ব ব্রজভাষ! ওঁর উসক! সাহিত্য (১৯৫৮ ', শিবপ্রসাদ সিংহ 
৩৩. ব্রজ্মভাষা ব্যাকরণ, ধীবেন্দ্র বর্ধী। পৃ ১১ 
৩৪. ব্রজভাষা ব্যাকরণ, ধীরেন্দ্র বর্শা । পৃ ৩২ 


২৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা বর্ষ ৬৬ 


পারে নাই । অবধ অঞ্চলের বহিভূতি কোনে! কবি অবধীত্ে কাব্যরচনা করিয়াছেন বলিয়া 
জানা যায় না| কিন্ত সাহিত্যিক ব্রজ্ঘভাষাঁব চর্চা হইয়াছিল সর্বত্র । 

ইহার কাত্ণ কী? ত্রজ্ভাষাঁর পূর্বে ও উত্তবে অনধী ও খড়ীবোীর ন্যায় দুইটি 
শক্তিশালী ভাষা থাকিতে হিন্দীসাঁহত্যে ব্রজ্ভা ষাঁরই প্রতিষ্ঠা ঘটিল কেন ? 

প্রধান কারণ, মনে হয়, বৈষ্ণব ধর্মের পুররুথান। কৃষ্ণ হইলেন স্বয়ং ভস্বাঁন। ব্রজধাম 
ভীহার লীলাভূমি | ব্রজের ভাষা কৃষ্ণেবই ভাষা এই বিশ্বাসে কুষ্ণভক্ত কবিতা ভজন কীর্তনের 
জন্ত ব্রজভাঁষাকে অবলম্বন করিলেন। এই বিশ্বাসের ফলে এমন নিয়মেন প্রবর্তন ঘটিল 
যে, গোপাল সেবক ষে অঞ্চলের লোকই হউন ন! কেন, গোপালের সেবায় তাঁহাকে 
ব্রজভাষাঁর ব্যবহার করিতে হইবে 10৩৫) এইরূপে বৈষ্ণব ধর্মের সহিত ব্রজভাষার সম্বন্ধ 
হওয়ায় তাহ! কাব্যের পবিত্র ভাঁষাঁরূপে প্রতিষ্ঠালাভ করিল 

ষোড়শ শতকের গোড়ায় কৃষ্ণভক্তির আশ্রয় পাঁইয়! যে ব্রজসাহিত্যেব সুচনা, পরবর্তী 
তিন শতাব্দী ধারয়া তাহার অঙ্থশীলন ও সমৃদ্ধি অব্যাহত থাকে | ধাহাঁছের চেষ্টায় ব্রজ্মভাঁষা 
ও সাহিত্য পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে বিশেষভাবে উদ্লেখিযোগ্য ষোড়শ 
শতকের সুরদান, নন্দদাস, অষ্টছাপ সম্প্রদায়ের অন্যান কবি, বাধাকল্পভী সম্প্রদায়ের 
প্রতিষ্ঠাতা হিতহুরিবংশ, ভক্তমালেব কবি নাঁভাদাঁস, 'হ্লামাচরিত'খগুকাব্যের বচম্সিত 
নরোত্বম দাস এবং মীবাবাঈ,(৩৬) অপ্তদশ শতকের কবি কেশব দাঁদ; দিল্লীর পাঠান 
সরদার রসখান, সেনপতি এবং জয়পুরের বাঁজকবি সতসইঈ-রচয়িতা বিহাঁরীলাল, অষ্টাদশ 
শতকের মতিরাম, ভূষণ, দেবদত্ত, ঘনালন্দ, ভিখারী দাঁস ও পল্মাকর | 

কষ্ণভক্তির সাহিত্যিক শৃঙ্গার এই ব্রজভাষাতেই হইয়াছিল, এবং ত্রজ্বতাষারও চরমৌৎ- 
কর্ষ হয় কৃষ্ণভক্তিতে ৷ কৃষ্ণভক্তি প্রকাশের জন্ত ব্রজভাঁষা অপেক্ষা আর উৎকৃষ্ট ভাঁষা হইতে 
পারে না এবং ব্রজভাষার পক্ষেও কৃষ্ণতক্তি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বিষয় নাই। ব্রজ্ভাঁষাঁর এই 
সাহিত্য হিন্দী-জগতের অন্থপম বত্ব। অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত এমন কি উনিশ শতকের 
প্রথমার্ধেও ত্রজভাঁষার কাব্যে কৃষ্ণভক্তিব এই কোমল ও স্কুমাব ভাব প্রকাশিত 
হইয়াছে ।(৩৭) 


৩৫.  খড়ীবোলী কা আন্দোলন ( ১৯৫৬], সিতিকণ্ মিশ্র। পৃ ৫৬ 

৩৬. মীবাঁবাঈকে হিন্দী, বাঁজস্থানী ও গুজরাঁতী তিনট সাহিত্যেই স্থান দেওয়া হইয়] 
থাকে । তাহার মাতৃভাঁষ! ছিল রাঁজস্থানী। কিছুকাল বৃন্দাবনে থাকিয়া তিনি শেষ 
জীবন অতিবাহিত করেন গুজরাতে । তাহার রচনায় বাঁজস্থানী ও গুভ্ররাতীর মিশ্ররূপ 
দেখা গেলেও ব্রজ্জভাঁষাঁব প্রভাবও নিতান্ত সামান্য নয়। হতরাঁং ব্রজভাষাঁর ব্যাঁকরণকাঁর 
ধীবেন্্র বর্মী মীরার রচনায় বিশুদ্ধ ব্রজভাঁষাঁর পরিচয় না পাইলেও আমর! তাঁহাকে হিন্দী 
সাহিত্যের অস্তর্ভু ক্ত করিয়া লইতেছি। 

৩৭. হিন্দী সাহিত্যকা আলোচনাত্মক ইতিহাস, রামকুষার বর্মী। পৃ ৩৫ 


সংখ্যা ১ হিন্দী ভাষার কথ ২৯ 


একথা ভাবিতে বিস্ময় লাগে যে, সাহিত্যের ক্ষেত্রে একদা ষে ভাবা প্রায় একছত্র 
অধিকার লাভ করিয়! সমগ্র হিন্দী প্রদেশে তিন শতাব্দীরও অধিককাল প্রচলিত ছিল, 
আজ তাহা ব্রজভূমি অঞ্চলে একটি প্রাদেশিক£কথ্যভাষাব্পেত্বাচিয়! আছে মাত্র । 

হিন্দীতাষার যেরুপকে রাষ্ট্রভাষার সম্মান দেওয়া হইয়াছে তাহ স্থরদাঁসেব হিন্দীও নয়, 
বামচরিত-মানমেব হিন্দীও নয়, তাহার নাম খড়ীবোৌলী। বর্তমান উত্তর ভারতে 
খড়ীবোলী এত বিস্তার ও ব্যাপকক্ূপ লাভ কবিয়াছে যে জনসাধারণ হিন্দী বলিতে একমাত্র 
খভীবৌলীকেই বুঝিয়া থাকে । মধ্যযুগে ব্রজ ও অবধী সাহিত্যে ব্যবহৃত হইলেও 
বৌলচালেন্ব ভাঁষাক্মপে তাহাদের প্রচার ছিল সীমাবন্ধ। অরধীব পাহিতাক রূপ অবধের 
বাহিরে প্রগাবিত হয় নাই। ব্রজভীষাঁও ষে ব্রজমগ্ডলের বাহিবে প্রচারিত হইয়াছিল, তাহা 
কেবল সাহিত্যিক ব্ূপে, বৌলচালের রূপে নয়। কিন্ত আজ হিন্দী সাহিত্যেব গন্যেপদ্যে 
যেমন খডীবোলীর প্রাধান্ত, তেমনি সমগ্র উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, বিহাব ও বাঁজস্থানে এবং 
পণ্তাবের একাংশে শিষ্ট জনতার ব্যবহারিক বিচার বিনিময়ের ভাষা খড়ীবোলী। পঞ্জাবী, 
বাজস্থানী, ব্রজভাষা-কনৌজী-বুন্দেলী, অরধী-বঘেলী-ছত্রীসগড়ী, মৈথিলী, মগহী ও 
ভোঁজ্পুরী এতগুলি বিভিন্ন ভাঁষা যাহাবা ঘবে বলে, তাহারা এই ভাষাগুলি এখন আর 
শিক্ষায়, সাহিত্যে ও বাষ্টরগত জীবনে ব্যবহার করে না, তাহারা নিজ নিজ মাতৃভাষার 
স্থানে গ্রহ করিয়াছে সাধু হিন্দী অর্থাৎ খড়ীবোলীব মাজিত রূপ (৩৮) দিল্লী-মেবঠ 
অঞ্চলের শীত্র চাবিটি জিলাৰ একটি উপভাষা কীভাবে পূর্বা হিন্দী এবং পশ্চিম! হিন্দী 
অন্তান্ত উপভাষার সহিত বিহারেব ও বাজ্রস্থানের উপভাষাগুলিকে গ্রাস করিয়া এরূপ 
প্রতিষ্ঠা লাভ সমর্থ হইল তাহার একটি দীর্ঘ ইতিহাস আছে। 

অন্তান্য আধুনিক ভারতীয় আর্ষভাষার ন্যায় অপভ্রংশ হইতে খড়ীবোলীরও উৎপত্তি হয় 
একাদশ শতকে | শৌরসেনী অপভংখ হইতে যে ভাঁষাঁসমূহের সৃষ্টি হইল তাহার অন্ততম 
খডীবোলী। ত্রয়োদশ শতকের গোড়াতেই যে তুকী মুসলমান কর্তৃক দিলী অঞ্চল অধিকৃত 
হয় তাঁহাদের নিজন্ব ভাষ! তুকা হইলেও ব্যাঁবহারিক জীবনের ভাষা ছিল ফাঁসাঁ। প্রথম 
প্রথম এই বিগ্রয়ী সম্প্রদায় নিজেদের স্বাতন্ত্য বজায় রাঁধিবাঁর চেষ্টা করিলেও ধীরে ধীরে 
তাহারা ভাবতীয় ভাষা ও সংস্কৃতির দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে। ছুই সম্প্রদায়ের পারম্পরিক 
মেলামেশার ফলে:এবং অনেক হিন্দু ধর্মাস্তবিত হওয়ার ফলে উত্তব ভাঁবতের মুসলমান সমাজে 
হিন্দু শোণিত প্রবাহিত হইতে থাকে । এই অবস্থায় তাহাদের মধ্যে ফার্সী ভাষার প্রতি 
অন্থরাঁগ সত্বেও দেশীয় ভাষার প্রচলন হইয়া আসে এবং দুই-তিন পুরুষের মধ্যেই উত্তব 
ভারতের হ্বলমাঁনগণ _দিলী অঞ্চলেব প্রচলিতভাষাঁকে মাঁতৃভাযার্পে স্বীকার করিয়া 


৩৮. ভারতের'ভাঁষা ও ভাষা-সমস্যা, স্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। পৃ ৩৮ 





৩ . সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা বর্ষ ৬৬ 


লয়।(৩৯) ক্রমে ক্রমে ইহাদের মধ্য হইতেই ভারতীয় ভাষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অনেক 
কৃতবিষ্য ব্যক্তির আব্বিভাব ঘটে__অমীব খুসরো, আকবর, ফৈজ্দী, আবুল ফজল, 
অব,ব হীম খানখানা, দাঁবাঁশিকোহ প্রভৃতি 1:৪০) 

সেই যুগে পাঁবস্তের মুসলমান সিন্ধুনদের ঘাঁটিকে বলিত হিন্দ এবং ভারতীয় 
মুসলমানদের বলিত হিন্দী অর্থাৎ হিন্দেব অধিবাসী । অমীর খুসরো! ( ১২৫৫-১৩২৪ ) 
‘ভাবতীয় মুসলমান” অর্থে ই ‘হিন্দী’ শব্দটি প্রয়োগ করিয্বাছেন। ৪১) সাধারণ ভারতবাঁসী 
হুইল হিন্দু এবং ভারতীয় মুসলমান হইল হিন্দী । ক্রমে তাহাদের ব্যবহৃত ভাষার নামও 
হয় “হিন্দী” |(৪২) স্থতরাং দেখা গেল ভাষার অর্থে হিন্দী শব্দের প্রথম প্রয়োগ হয় 
মুসলমানদেব মুখে এবং * বটির প্রাচীনতা সম্বন্ধেও কোনো সন্দেহ নাই 11৪৩) 

তুকা বিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত কয়েক শতাব্দী ধরিয়া! উত্তব-ভাঁরতের রাজপুত রাজন্তবর্গেব 
সরকারী ভাষা! ছিল শৌরসেনী বা পশ্চিমা অপভ্রংশ | সাহিত্যিক ভাহারূপে মহারাষ্ট্র হইতে 
বঙ্গদেশ পর্যন্ত ইহার ব্যাপ্তি ছিল বলিয়া জানা! যাঁয়। এই পশ্চিমা অপভ্রংশ হইতেই ব্রজভাষা 
ও খড়ীবোলী দুয়েরই উদ্ভব ঘটে । দিল্লী অঞ্চলের ভাষ! : যাহা! খড়ীবোঁলী নামে অভিহিত 
হইতেছে ) আরবী-ফা্সার মিশ্রণে নতুন “হিন্দী” নাম গ্রহণ করিলেও প্রথম প্রথম কি হিন্দু 
কি মুসলমান কেহই সে ভাষা সাহিত্যে ব্যবহার কবে নাই। মুসলমানরা ব্যবহার করিত 
ফাসীঁ, হিন্দুবাঁ ব্যবহাব করিত বিভিন্ন স্থানীয় ভাষা--ডিঙ্গল, পিঙ্গল, ব্রজ্ভাঁষা, অরধী 
ইত্যাদি। ক্রমে ব্রজভাঁষাই হইল সাহিত্যের প্রধান বাহন । এমন কি মুসলমান কবিবাঁও 
ব্রজভাষার মাধুর্ে আকুষ্ট হইতে থাকে । অব্ব,রহীম খানখানা ব্রজসাহিত্যের একজন 





৩৯ কেহ কেহ এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, বহিরাগত মুসলমানগণ প্রথমে 
পঞ্জাব অধিকার কবে এবং সেখানে দীর্ঘকাল অবস্থানের ফলে তাহারা পঞ্জাবের তৎকাল- 
প্রচলিত ভাষাকেই গ্রহধ করে। সুতরাং ফাসীমিশ্র দেশীভীষা লইয়াই তাহারা পঞ্জাব 
হইতে দিল্লী আসে । বর্তমানে পূর্বপঞ্জাব ও উত্তব প্রদেশের পশ্চিমাঞ্চলের ভাষাগত পার্থক্য 
বেশি নয়। ৮1৯ শত বৎসর আগে এই পার্থক্য ছিল খুবই কম। স্ৃতরাঁং খড়ীবোঁলীর 
প্রসঙ্গে পঞ্জাব ও দিল্লীর পার্থক্যে বিশেষ যায় আসে নাঁ। (Indo-Aryan and Hindi, 
5. K. Chatterjee, p. 164) 

৪০. দ্বিবেদী অভিনন্দন গ্রন্থ, পৃ ১৯৪-১৯৫ 

8১. It (Hindi) is a Persian, not an Indian word, and Persian 
Writers used it to denote a native of India, as distinguished from Hindu 
OF Non-musalmans.~—L. ও. I. Vol. L Pt. IL p. 166 
৪২ হিন্দীসাহিত্যক] বৃহৎ ইতিহাস (প্রথম ভাগ ), পৃ ১ 
৪৩. হিন্দী ভাষাকা উদ্‌গম ওর ৱিকাস (১৯৫৫), উদয়নাবায়ণ তিবাবী। বষ্ঠ 





সংখ্যা ১ হিন্দী ভাষার কথা৷ ৩১ 


প্রসিদ্ধ কবি। সআাট আ'কবরও ব্রজভাষাম্ব কবিতা রচন! করিয়াছেন বলিয়া জানা 
যায় (৪৪) এইভাবে একদিকে ফার্সী ও অন্যদিকে ব্রত্রভাষার চাপে খড়ীবোলী সাহিত্যিক 
মর্ধাদালাভে বঞ্চিত হইয়া রহিল। 

উত্তর-ভারতে যে গৌরব জুটিল না, খড়ীবৌলীব সেই গৌরবলাভের সুযোগ ঘটিল 
দৃক্ষিণভারতে । চতুর্দশ শতকেব গোড়া হইতে ( আলাউদ্দীন খিলক্ীর রাজত্বকালে ) 
দক্ষিণভারতের অভিমুখে মুসলমানদেব আক্রমণ পরিচালিত হয়। কিছুকাল পরে তৃগলুক 
বংশের খেয়ালী স্থলতান মুহম্মণ তুগলুক দিলী হইতে দেবগিরি বা দৌলতাবাদে রাজধানী 
পতিবর্তন করিয়া দিল্লীর সকল অধিবাঁসীকে জোর করিয়া সেখানে পাঠাইয়! দিলেন। আট 
বৎসর পরে স্থলতাঁন সদলবলে দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করিলেও দক্ষিণ-ভারতে ধীরে ধীরে 
মুসলমানদের একটি স্থায়ী কেন্দ্র গড়িয়া উঠে এবং চতুর্দশ শতকের মধ্যভাগে (১৩৪৭ 
খ্রীষ্টাব্দে ) প্রতিষ্ঠিত হয় স্বাধীন স্থলতাঁনদের বহমনী বাঁজ্য। পরবর্তী কালে এই বহ্মনী 
রাজ্য বিভক্ত হওয়াতে যে পাঁচটি বাজ্যেব সৃষ্টি হইল, তন্মধ্যে বিজাঁপুর ও গোলকুণ্ডাই 
মুসলিম শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রধান কেন্দ্র হইয়া উঠিল। তৎকালীন গোলকুণ্ডার রাজধানী 
হায়দরাবাদে অগ্যাবধি সেই ধারা চলিয়া আসিয়াছে। 

দক্ষিণ-ভারতের মুসলমানদের কথ্যভাষা ছিল দিল্লী অঞ্চলের খড়ীবোলী হিন্দী । 
ষোড়শ শতাব্দীর চতুর্থপাদ হইতে ইহাদের সাহিত্যরচনার একটি নৃতন বৈশিষ্ট্য দেখা দিল 
ফার্সীর পরিবর্তে কথ্যভাষাকেই ইহারা সাহিত্যচর্চাব বাহন করিয়া লইলেন। কিন্ত 
ফার্সীর প্রভাব পুরাপুবি কাটাইয়! উঠা! ইহাদের পক্ষে সম্ভব হইল না। এইভাবে খভীবোলী 
হিন্দীব সহিত আরবী-ফার্সীর মিশ্রণে ষে নৃতন কাব্যভাষা জন্ম লাভ করিল তাঁহার নাম 
হইল রেখতা অর্থাৎ মিশ্রভাঁষা ।(৪৫) কুতব-শাহী বংশের মুহম্মদ কুলী যিনি ১৫৮০ 
গরীষ্টাবে গোলকুণ্ডার সিংহাসনে আরোহণ করেন--তীঁহাকেই রেখতাঁর প্রথম কবি বলিয়া 
উল্লেখ করা হয়। 


বঙ্গবানী কলেজ, কলিকাতা [ ক্রমশঃ 


8৪. কবিতা-কৌমুদ্রী, পহলা ভাগ; (অষ্টম সংস্করণ, ১৯৫৪ ), বাহনরেশ ব্রিপাঠী। 
পৃ. ৬২ 
৪৫. খড়ীবোঁলী হিন্দী সাহিত্যক! ইতিহাস ( দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৪৫ ), ব্রজরতু দাস 


শিবনাথ শান্্রীর কবিতা 
জ্বীভবতোষ দত্ত 


‘সাধন!’ পত্রিকাতে রবীন্দ্রনাথ ‘যুগান্তর’ উপন্াঁসখানির সমাঙ্গেচনা করে পত্ডিত 
শিবনাঁথ শান্তর ওপন্যাসিক পরিচয়টিকে অমব কবে রেখে গিয়েছেন । কিন্ত তাঁর কবি- 
পরিচয়টিকে আজ্জ বিশেষ কেউ মনে রাখেন নি। পঠশালা-পাঠ্য পুস্তকের অস্ততুক্তি 
হয়ে তীব ‘চৈতন্যোর সন্ন্যাসের কোনো কোনে! পংক্তি হয়তো! একেবারে বিশ্বত হয় নি 
কিন্ত পবিণততত্র বসবোধে 1শবনাথ শাস্তীর মৃতি আমাদের কাছে যেমন উজ্জল, তাঁর 
কবিমৃতি সেই অহ্থপাতেই নিশ্রভ। 

১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে সংস্কৃত কলেজে শিবনাঁথ যখন এফ-এ পবীক্ষ1 দিয়েছেন, সেই বৎসরেই 
প্রকাশিত হয়েছিল ডাব প্রথম কাব্যগ্রন্থ “নির্বাসিতেব বিলাপ” | তার আগেই সোমগ্রকাঁশে 
এই কাব্যেব অংশ প্রকাশিত হয়ে তার কবিখ্যাতিকে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। আত্মচরিতে 
তিনি বলেছেন : “এইরূপে সপ্তাহের পর সপ্তাহে সৌমগুকাশে কবি) প্রকাশিত হইতে 
লাগিল। কয়েকবাঁব প্রকাশিত হইতে ন' হইতেই চারিদিকে সমালোচনা উঠিয়া গেল। 
পথেঘাটে ভাঁভাটে গাঁড়িতে লোকে বলিতে লাগিল “এ শ্রীশিঃ কে হে? শিবনাথের 
এই কবিখ্যাতি যে কতদূর ছড়িয়ে পড়েছিল, কবি নবীনচন্ত্র দেনও তাঁর সাক্ষ্য রেখে 
গিয়েছেন। নিঃজব কবিতা প্রকাশের উপলক্ষ বর্ণনা করতে গিয়ে নব'নচন্দ্র লিখেছেন: 
“পরদিন কলেজের পর উমেশ তাহার একটি সহপাঠীকে সঙ্গে করিয়া উপস্থিত। সহপাঠী 
ব্রাহ্মণ, দীর্ঘকাঁয়, শ্যামবৰ্ণ ; আমাদের অপেক্ষা কিঞ্চিৎ বয়োজ্যে্ঠ।* মুতিখানিতে সৌনর্য 
" কিছুই নাই: তাবমাধূর্য আছে। মুখখানি সরল জুন্দর স্সেহময়। দেখিলেই শ্রদ্ধা হয়। 
ইনি স্বনামথ্যাত পূজনীয় শিবনাথ শাস্ত্রী । তিনি তখন সংস্কৃত কলেঙ্জের খ্যাতনামা ছাত্র, 
সেই বয়সেই কবি বলিয়া পরিচিত ।---তাঁহাব ত্রাহ্ধ শাস্ত্ীূতি বড় একটা দেখি নাই কিন্তু 
তাহার সেই কিশোব কবিমৃতি- আমি ভুলিতে পাবি নাই। উমেশ ও শিবনাঁথ বলিলেন 
তাঁহাবা আমার সেই কবিতাটি এডুকেশন গেজেটে ছাপিতে দিবেন ।”শ কবিতাটির নাম 
‘কোন বিধবা] কাঁমিনীব প্রতি । এই কবিতাটি ‘বিধব! কামিনী” নামে অবকাশরঞ্জিনীর 
(১ম ভাগ) অস্তভূক্তি হয়। হিতবাদী সংস্করণে তাবু তারিখ দেওয়া আছে ১৮৬৪ 
খ্রীষ্টাব্ । স্থতরাং শিবনাথ তার আগে থেকেই কবিতা লিখছেন। এই সময়ের মধ্যে 
বাংলা সাহিতোর কয়েকটি স্ৃপরিচিত কাব্য বেবিয়েছে, পদ্মিনী উপাখ্যান (১৮৫৮), 


* আসলে নবীনচন্দ্র এবং শিবনাথ সমবয়সী ছিলেন । দুজনেরই জন্ম ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে । 
- বর্তমান লেখক । | 
ন আমার জীবন’ (২য় ভাগ, ১৩১৬ ) পৃঃ ১৪১ 


সংখ্যা ১ ৃ শিবনাথ শাস্ত্র কবিতা ls 


চিন্তাতরঙ্গিণী ( ১৮৬১), বীরবাহু কাব্য (১৮৬৪), মেঘনাদবধ কাব্য (১৮৬১), তিলোত্তমাসস্তব 
(১৮৬০ ) এবং ব্রজাঙ্গনা ( ১৮৬১) । এই কাব্যগুলি সবই প্রায় কাহিনীকাব্য। আধুনিক 
বাংলা কাব্যের প্রথম যুগের কবিদের সঙ্গেই শিবনাথ তাঁর কাব্য রচনা আবস্ত করেছিলেন। 
যদিও পরবর্তী কাঁব্য রচনাব সময়ে বিহারীলাল অক্ষয় বড়াল রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি কবিদের 
গীতিকাব্য রচনা আরস্ত হয়ে গিয়েছে, শিবনাথ এই সময়ে খণ্ড কবিতার দিকে প্রবণতা 
দেখালেও প্রথম যুগের কাঁহিনী ধর্ম থেকে একেবাবে মুক্ত থাকতে পাঁরেন নি! 

আমাদের একথাও মনে রাখতে হবে শিবনাথ যে যুগে কবিতার শিক্ষানবিশি 
করেছিলেন সেটা ছিল ঈশ্বব গুপ্ডরের যুগ । এ বিষয়ে শিবনাথের জীবনী থেকেও কতকগুলি 
সুস্পষ্ট তথ পাওয়া যায় । শিবনাথেব মাতামহ হরচন্দ ষ্কায়রত্বেব কলিকাতা কাসাবিপাড়াতে 
টোল চতুষ্পাঁঠী ছিল। হবচন্দ্র সংবাদপ্রভাকর পত্রিকা সম্পাদনে ঈশ্বর গুগ্তকে সাহায্য 
করতেন। এ কথা ঈশ্বর গুপ্ত নিজেই উল্লেখ করেছেন। হরচন্দ্র এবং ঈশ্বর গুপ্ত দুজনেই 
হাঁতিবাগানের কাশীনাথ তর্কালঙ্কাবের ছাত্র ছিলেন।* হরচন্সের জ্যেষ্ঠ পুত্র সোমপ্রকাশের 
সম্পাদক ারকাঁনাঁথ বিদ্যাভৃষণ। স্থতরাং শিবনাথেব সঙ্গে সংবাদপ্রভাকরের যোগ শুধু 
কালের নয় প্রায় পরিবারের। তাঁর সাহিত্যিক রসবোধ তৈরি হয়েছিল দেশীয় আদর্শে । 
পণ্ডিত বংশের সন্তান বলে সংস্কৃত কাব্যের সঙ্গে যোগ ছিল স্বাভাবিক, তেমনি মধ্যযুগের 
বাংলা কান্যধারার সঙ্গে যোগও ছিল ঘনিষ্ঠ । শিবনাথ তীর বাল্যের কথায় বলেছেন : 
“ফলত আমি যে কত ছোট বয়সে কবিতা লিখিতে আরস্ত কবিয়াছি, তাহা মনে নাই । 
বর্ণপরিচয় হইলেই মা আমাকে কৃত্তিবাঁসের রামায়ণ পড়িয়া শুনাইতে বলিতেন অথবা 
নিজে মুখে মুখে আবৃত্তি করিয়া শুনাইতেন। সেই সকল কবিতা আমার কানে 
লাগিয়াছিল। তৎপরে কলিকাতাতে আসিয়া ঈশ্ববচন্দ্র গুপ্তের কবিতা কোনো প্রকারে 
হাতে পাইলেই গিলিয়! খাইতাম। তৎ্পরে আমার বাঁবা বসগ্রাহী মামষ, তিনি বন্ধুদের 
সহিত ভারতচন্দ্র প্রভৃতির কবিতার সমালোচনা করিতেন। এই সকল কারণে আমার 
শৈশব হইতে কবিত1 লিখিবাঁর বাতিক জাগিয়া থাকিবে 1 

বল৷ ব্বাহুল্য “নির্বাসিতের বিলাপে*র কাহিনী-রীতি ঈশ্বর গুপ্তেব মধ্যে ছিল না। 
এর ভাষা হন্দ কোনো দিক দিয়েই শিবনাঁথ যে ঈশ্বর গুপ্তের দ্বার] প্রভাবিত হয়েছিলেন, 
তা বলা যায় না। এই কাব্যের ভাষায় কিছু কিছু মধুস্থদনের প্রতিধ্বনি থাকলেও প্রভাব 
যে কিছু মৌলিক তা বলা চলে না। অবশ্য মধুন্দনের দ্বার প্রভাবিত হওয়া স্বাভাবিক । 
কাহিনী অবলম্বন করে কোনে! বক্তব্যকে উপস্থাপিত করবার পদ্ধতি আমাদের আধুনিক 
কাব্যের প্রথম দিকে ছিল স্থলভ। তখন গীতিকাব্যের প্রসার সে রকম ঘটে নি-_ 
আখ্যানমূলক কবিতাঁরই তখন প্রসার ঘটেহিল। আখ্যানকে কাব্যবস্তব্ূপে গ্রহণ করার 
মূলে হয়তো একাধিক কারণ ছিল। মধুসূদন যুরোপীয় মহাকাব্য এবং ভারতীয় মহাঁকীব) 


* হেমলতা দেবী-_-পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর জীবনচরিত; ( ১৩২৭) পৃ ৫০। 


¢ 
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মিলিয়ে কাব্যের পবিকল্পনা করলেন, রঙ্জলাল করলেন অসমাদের দেশীয় মঙ্গলকাব্য আর 
ইংরেজী পদ্যকাহিনীর (৮০5৪-৪!) মিশ্রণ । হেমচন্দ্রের কাব্য তধনও পর্যস্ত পুরোপুরি 
মহাকাব্যের অঙ্গগত না হলেও পদ্যকাহিনীই অন্ুবর্তন করেছিল। এই আখ্যাঁনকে অবলম্বন 
করেই প্রাচীন ইতিহাস, দেশাত্মবোধ, সমাজকল্যাণ নাবীপ্রগতি ইত্যাদি অনেক রকম 
চিন্তাকেই সুসম্পূর্ণক্ূপে ধরে দেবার বীতিরও প্রতিষ্ঠা হচ্ছিল । চরিত্র-কন্না এবং কাহিনী 
সহযোগেই এসব বিষয়ে দৃষ্টান্ত স্থাপন হত আকর্ষণীয় হয়, গীতিকবিভান আত্মমগ্ন উৎসারে 
তত সহজ হয়তো হয় না। আমাদের গীতিকবিতার ইতিহাদও তে নেহাত অর্বাচীন 
নয়। বৈষ্ণব পদাবলী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর শাক্তগাঁন, বাঙল গান প্রভৃতি গীতিকাঁব্যিক 
বৈচিত্র্য এবং প্রসাঁরও কিছুমাত্র অকিঞ্চিৎকর ছিল না। কিন্তু ঈশর গুপ্ত সেদিকে ঝু'কজেও 
পরের কবিরা সেদিকে গুৎসুক্য দেখালেন না। মুখ্যত আখ্যানকাঁবোর দিকেই যুগপ্রেরণ। 
সংহত হচ্ছিল। মনে হয় কারণটা খাঁনিকট। প্রতিক্রিয়ামূলক | ই-বেজি সাহিত্যের 
রসাস্বাদনে ধারা পটুতা অর্জন করেছিলেন এবং নতুন রুচি ও সার্শে ধারা দীক্ষা 
পেয়েছিলেন বাংলা বিরতি সংগীত-ব্ূপ তাঁদের কিছুমীত্ত উৎসাহিত ভরতে পারে নি। 
সেইজন্তই ইংরেজি সাহিত্যে অপটু ঈশ্বর গুপ্ত চটুল গীতি ব- ছড়াকে মুলত আশ্রয় করলেও 
তাঁব জীবিতকাঁলেই মধুস্থদন প্রভৃতি কবি সম্পূর্ণ ভিন্ন আদর্শকে গ্রহন করলেন। এই 
আদর্শ হল আখ্যানকাব্যের বিদেশী আদর্শ। কাহিনী-কাব্যে্ একট দেশীয় আদর্শও 
ছিল কিন্তু নীতিহীনতা এবং আদিরসের প্রাচুর্ষে নতুন রুটর কাছে স্বাভাবিক কারণেই 
তা হল বর্জনীয়। 

আঁখ্যানমূলক কাব্য রচনাব উৎসাহ দীর্ঘকাল অব্যাহত ছিল। নবীনচন্জের 
অবকাঁশরঞ্জিনী, মধুস্দনের চতুর্শশপদী, বিহাঁবীলালের নঙ্গীতশ্তক প্রভৃতি কাব্যধারায় 
লিরিকের মুক্তি ঘটল কিন্তু লিরিক পুরোভাগে এসে দাড়াবার আগে আখ্যান কাব্যের যুগে 
শিবনাথের প্রথম বইখানি বেবোল। কিন্ত আখ্যানকাব্যেত্ সাধারণ প্রেরণা এবং আদর্শের 
যে পবিচয় পাওয়া গেল, শিবনাথের এই বইটার সঙ্গে তার সে রকম যোগ নেই । সেদিক 
থেকে এই বইটা বেশিষ্ট্যপূর্ণ। এমন কি একথাও বল। অসঙ্গত হবে লা যে এই বইটা 
একটা নতুন ধরনের কাব্যের স্থচনা করেছিল। 'নির্বাদিতের বিলাপে’ কাহিনী যে সে 
রকম জটিল বা বাস্তব্ধর্মী, ত! নয়। বাস্তব ঘটনার সামান্য ভূমির স্টপর আগাগোড়া 
কল্পনার একটা প্রাসাদ গড়ে উঠেছে। ভূমিকাতে লেখক কাব্যের উপলক্ষটি বলে দিয়েছেন। 
বিশেষ কোনো| অপরাধে ভবানীপুরের এক যুবকের নির্বাসন দণ্ড হ্য। প্রথম কাণ্ডে 
আন্দামীনের অমুদ্রতটে নায়কের মনন্ডাপ এবং বাধুকে দূত করে গৃহে পাঠানো। দ্বিতীয় 
কাণ্ডে আছে এক নাবীর আবির্ভাব। তিনি বন্দীকে দেখালেন মুক্তির উপাঁয়। প্রলুব্ধ 
হয়ে'বন্দী এই মোহিনীর মায়ায় ধরা দিলেন । কবি শেষ অনুচ্ছেদে বলছেন: 

হে শ্রী! চিনেছ কি কুরজনয়না 
একে বাম! বিনোদিনী সুধাংগুব্দনা 1. 


সংখ্যা ১ শিবনাথ শাদ্ীর কবিতা ৩৫ 


ইনি সেই মায়াবিনী আমার নয়নে 
বহিলে সলিলধাঁরা, যিনি তব মনে 
বুঝাইয়া মৃদুভাবে করেন সাত্বনা 

যারে দেখে যায় ভাই অর্ধেক যাঁতনা। 
চিনেছি তোমারে মোর! চিনেছি কামিনী 
ভূবনমোহিনী তুমি আঁশা মায়াবিনী । 


তৃতীয় কাণ্ডে নানা অনিশ্চয়তাঁব মধ্যে দিয়ে চলেছে বন্দী। ছুজনে উঠল নৌকায় উত্তাল 
সমুদ্র উত্তরণের আশায়। এ দিকে ঝড় উঠল। চতুর্থ কাণ্ডে সমুদ্র থেকে নৌক1 এসে 
পড়ল নদীতে । সেই নর্দীপথে তাঁবা এসে উঠল এক বৃহৎ প্রাসাদের প্রমোদ উৎসবে । 
সেখানে যেন কবিও উপস্থিত। কিন্ত তার পরেই প্রলয় এবং স্বপ্নভঙ্গ । লেখক বলছেন: 
"স্বপ্রাংশটা একটা ধারাবাহী রূপক । আশার সাহায্যে বিষার্দসাগর ও বিপদের ঝটিকা 
উত্তীর্ণ হইয়! মনুষ্য কিরূপে মনে মনে কল্পিত সুখভোগ করে এবং পরে যুক্তির বলে সে 
স্থথের স্বপ্ন ভঙ্গ হইলে কিরুপে নিজ অবস্থার জন্য প্রস্তুত হয়, ইহাতে তাহাই প্রকাশ করা 
হইয়াছে।” এই ব্যাখ্যাটি কৌতুকজনক। পাঠকেবা বুঝতে পারবেন, এর কোনে! 
প্রয়োজন ছিল না । তবু ব্যাখ্যা যোজনা কর! সেকালের পক্ষে দরকার ছিল। সে যুগট৷ 
উদ্দেশ্বহীন রোমান্স স্ষ্টির যুগ ছিল না। কাব্যের সঙ্গে ব্যবহাঁবিক উদ্দেশ্যের আভাস নী 
থাকলে সে কালে রচনা যেন সার্ক হত না। প্রয়োজন বিরহিত কাব্যের কবি বলেই 
বিহারীলাল রবীন্দ্রনাথের এমন উদার গ্রশস্তি লাভ করেছিলেন । 

'নির্বাসিতের বিলাপে’ রোমান্টিক স্বপ্নই মুখ্যত কাব্যর্স সৃষ্টি করেছে। স্বপ্নের ভিতর 
দিয়ে একট! গল্পের রোমান্স তৈরি হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের ‘সিন্ধুতীরে’ কবিতাটির মধ্যে যে 
ধরনের স্বপ্নসঞ্চরণের কথা আছে. এও যেন সেই রকম । নির্বাসিতের বিলাপের রূপক 
কাহিনী পড়তে গিয়ে সেই পরিবেশ এবং কল্পনাকেই মনে পড়ে। রহস্তময়ী নারীর সঙ্গে 
উত্তাল সমুদ্রে দিকৃহীন যাত্রা, ঝড়ে মৃত্যুর ইঞ্জিত, সম্পূর্ণ অপরিচিত দেশে বিশাল প্রাসাদে 
ছুজনের উপস্থিতি, নতুন দেশের নতুন রাজ্সভায় হঠাৎ নিজেকে আবিষ্কার এবং সেখানে 
কবির উপস্থিতি-_ এই বিচিত্র রূপক কল্পনা সেকালের কাব্যে ছিল অভিনব । অবশ্ 
“সিন্ধুতীরে'র অবপ্তষ্টিতা নারী অশ্বারোহণে যাত্রা এবং বিজন পরিত্যক্ত প্রাসাদ যতখানি 
অবাস্তব রহস্তময়তাঁর কুহক স্থাষ্টি করে পাঠককে রুদ্ধশ্বাস করে তোলে ‘নির্বাসিতের বিলাপে’ 
অবশ্যই সেই কুশলতার পরিচয় নেই । তবু ঠিক এই ধরনের রোমান্টিক রূপক বাংলা 
কাব্যে আঁর দেখা যায় নি। পৌরাণিক, এঁতিহাসিক ব! জাতীয়তামূলক কাহিনী নয়, 
এমন কি কোনো! একটা পরিণত গল্পও নয়, শিবনাথ এই কাব্যটির মধ্যে একটা নতুন 
ধরনের রোমান্স সৃষ্টি করলেন এবং তার মধ্যে কল্পনাকে দিলেন অবাধ গতি। বাংলা 
সাহিত্যে এর পরে অনেকেই রূপক-রীতি অবলম্বন কবে কবিতা লিখেছেন। কেউ কেউ 
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‘Bengali Symbolist movenent’-এরই উল্লেখ করেছেন ।* শিবমাথের পর এ বিষয়ে 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য হচ্ছে দ্বিজেন্দরনাথ ঠাকুরের 'স্বপ্নপ্রয়াণ’ ( ১৮৭৫ )+ এবং হেমচন্দ্রে 
‘আশাকানন’ (১৮৭৬ )। সেকালের ছোটখাট কবিদেব বাঁদ দিলে রবীন্দ্রনাথকে রূপকের 
সুপ্রচুর ব্যবহার করতে দেখি। ববীন্দ্রনাথের রূপক কবিতা প্রধানত রচিত হয়েছিল 
উনবিংশ শতাব্দীতে ‘সোনার তরী” “চিত্রা যুগে ।ধ রবীন্দ্রনাথ বূপকের ব্যবহার করেছেন 
উদ্দেশ্ঠহীন কাঁব্যরস স্বর জন্য । তাঁব আগের কবিদের কাব্যে দ্বপকের ছিল নীতিগত 
প্রয়োজনে । রূপকের একটা! স্থুল বাস্তব অর্থ না রেখে তাঁরা পারতেন ন1। সেটা না 
রাখলে কবিতা যেন নেহাতই কল্পনার ফাহুসে পরিণত হয়। কাব্যে পুরাণ ইতিহাস 
নীতির স্পর্শ না থাকলে সেকালে কবিতা সার্থক হল না মনে হত। 'নির্বাসিতেব বিলাপে’ও 
রোমান্টিক উচ্ছবাসের প্রাহূর্য থাকলেও শেষ পর্যন্ত এর একটা অর্থ নিষ্ষাশিত করতেই হয়। 
সে বিষয়ে লেখক নিজেই ভূমিকায় পাঠককে সহায়তা করেছেন । কাব্যে কল্পনা বন্তটা যে 
কতখানি নিরবয়ব হতে পারে খুব সম্ভব এ যুগে এব কোনো ধারণাই ছিল না। কল্পনা নতুন 
সাহিত্যে এসেও ঠিক যেন পাখা মেলতে পারছে না। এই জন্য ক্পকের আবরণ দূরকাঁর। 
কারণ কল্পনাকে অন্ত কোনে একটা অর্থে ভার বহন করে স্বার্থক হতে হবে। “নির্বাসিতের 
বিলাপে’ বাঁয়রনীয় উচ্ছাদ আছে-_-নেকাঁলের রোমান্স বচনার এটা একটা সাধারণ লক্ষণ 
ছিল। তা ছাড়া নায়কের মরবিভ ্বভাবটি এবং আঁশাভঙ্গের নিদারুণ নৈরাশ্ত সে যুগের 
কাব্যের স্বাভাবিক বিষাচ্প্রবণতাব সঙ্গে এক সুত্রে গাথা । হেসচন্তরের চিস্তাতরঙ্গিণীর 
সেও এর একটা ক্ষীণ সাদৃশ্য আছে। 

শিবনাথ শান্্ী তখনও ত্রা্ষধর্মে দীক্ষা নেন নি। তখনও নানা কর্মপ্রেরণা এবং 
কর্ব্যের দায়িত্ব তাঁর মনকে ভাঁরগ্রস্ত করে নি। তখনও তাঁর মনে তরুণ কল্পনার নিশ্চিন্ত 
বিলাঁদ। প্রথম কাব্যে তাই দেখা যায় ভাষা ছন্দ কল্পনার প্রতি তাঁব মনোঁষোগ । 
বিপিনচন্ত্র পাল পরবর্তীকালে লিখেছিলেন, “ফলত: তাঁহার আপনার স্বরূপে শিবনাঁথ 
তত্বজ্ঞানী নহেন, ভগবদ্ভক্ত নহেন, চিস্তাশীল দার্শনিক নহেন, মুদুক্ষ সাধক নহেন কিন্ত 
অসাধারণ শব্দসম্পর্দশীলী সাহিত্যিক ও স্থরসিক কবি।” এই উক্তির মধ্যে কিছুটা 
অতিরপ্রন থাকলেও শিবনাঁথের শব্দসম্পদ তীর প্রথম কাব্যের প্রসঙ্গে একেবারে উপেক্ষণীয় 


* 0. Guba Thakurata, Bengat; Drama, 1930) p. 219 

পশ" স্বপপ্রয়াণের প্রথম ও দ্বিতীয় স্বর্গ রাজেন্দ্রলাল মিত্রের রহস্যসন্দর্ত পত্রিকায় প্রকাশিত 
হয়েছিল । দ্রষ্টব্য : নব পর্বাবলী রহস্যসন্দর্ত, ১২৮০, ১ পর্ব, ৫ খণ্ড, পৃ. ৭২-৮১। ১২৮০ সালের 
শ্রাবণ সংখ্যার বঙ্নদর্শনেও প্রথম স্বর্গ প্রকাশিত হয়েছিল। রি 

£ এই প্রসঙ্গে মোহিতলালের উক্তি স্মরণযোগ্য--“এঁ রূপকগুলি কাব্যকলার দিক 
দিয় একটি উৎকৃষ্ট ভঙ্গি হইলেও এরূপ কল্পনা ববীন্র কবিমাঁনসেরই একটি প্রকৃতিগত 
লক্ষণ ।*-_কবি রবীন্দ্র ও ববীন্দ্রকাব্য, ২য় খণ্ড, পৃ. ৯৫ | 
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নয়। মধুস্থদনের মত তাঁর কাব্যে ধ্বনিবাছল্য না থাকলেও শব্গুচিতা রক্ষার দিকে তার 
বিশেষ উৎহৃক্য ছিল। ভাষাশিল্পে মধুস্থদ্রনের মত তাঁর অতথাঁনি কৌতুহল কিংবা শক্তি 
ছিল না বলে তাঁর নিজের স্টাইল সে বকম বৈশিষ্্যপূর্ণ নয়। মৌলিক কল্পনাকে রূপ দেবার 
কবিশক্তি থেকেই রূপক উপমা কিংবা নতুন শব্দ তৈরি হয়ে ওঠে-- প্রচলিত ছন্দের মধ্যে 
ব্যক্তিত্বের আভা ফুটে ওঠে । এ সবই মধুস্থদনের ছিল। কোনো কোনো ক্ষেত্রে আতিশয্য 
ঘটে থাকলেও মধুস্থদনের ধ্বনিসংগীত যে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে, সেটা নিছক ছন্দক্রীড়ার 
জন্য নয়। পয়ারকে ভেঙে মধুন্দন যে নতুন ছন্দ তৈরি করেছিলেন, শিবনাথ তাকে গ্রহণ 
করেন নি। তিনি বলেছেন, “বাস্তবিক তখন আমার কবিতার মধ্যে একটি নৃতনত্ব ছিল। 
ইহাতে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের বাঁধ! মিত্রাক্ষর অথবা মাইকেলের খোল! অসিদ্রাক্ষর ছিল না কিন্ত 
দুইয়ের মধ্যস্থলে যাহা তাহাই ছিল। ভাঁবকে ছন্দের বশবর্তা না করিয়া ছন্দকে ভাবের 
বশবর্তী করা হইয়াছিল। প্রধানতঃ, এই জন্য ইহা তখন সকলেব দৃষ্টি আকর্ষণ 
করিয়াছিল।? শিবনাথের এই নৃতনত্বের মধ্যে খানিকটা কবিপ্রেরণ। ছিল সন্দেহ নেই। 
কারণ উচ্ছবাসপূর্ণ বোমান্টিক কল্পনার পক্ষে প্রবহমাণতার সঙ্গে অন্ত্যান্থপ্রাসেব নৃপুরও 
ধ্বনিত হওয়া দরকার । এ বিষয়ে নবীনচন্দ্রের সঙ্গেও শিবনাথের মিল আছে। মেঘনাদবধ 
কাব্যের প্রথম সর্গে সমুদ্রকে সম্বোধন করে রাবণের যে আক্ষেপ, তার সঙ্গে "নির্বাসিতের 
বিলাপে"র নায়কের অন্ুন্ূপ আঁক্ষেপকে মিলিয়ে নেওয়া যায় । এই তুলনার সাহায্যেই 
কবিশক্কির পার্থক্য বুঝতে পারা যায়। বাঁবণের উক্ভিতে 'প্রচেতঃ, 'প্রভঞ্জনবৈরী’ “বীতংস' 
‘কৌস্তভরতন যথা মাধবের বুকে এমন কি আপাতহাস্তকর ‘জাডাল’ (দ্বণাস্থচক )--এই 
শব্দগুলি আভিধানিক কিংবা নিছক আলঙ্কাবিক বলে তুচ্ছ করলে চলে না। এই শব্দগুলির 
মধ্যে দিয়ে রীবণের চেহারা ফুটে উঠেছে এবং তাঁব সঙ্গে কবিমনের অভিব্যক্তি ফুটে উঠেছে । 
মিল বাদ দেওয়াব অসংযম শাসিত হয়েছে এই অর্থপূর্ণ শব্দব্যবহারের দ্বারা । এটাই 
মধুস্থদনের স্টাইল | শিবনাথের কাব্যে এই শ্রেষ্ঠত্ব অবশ্যই নেই। কিন্তু তার এই কাব্যে 
কল্পনার একটা মধ্যবতিতা আছে, সেটা উল্লেখযোগ্য । চতুর্থ কাণ্ডে একশ বাইশ লাইনের 
এক দীর্ঘ উষা বর্ণনা আছে। এই বর্ণনার আস্ত এই রকম 
এ দিকে পোহায় দেখ স্থখবিভাববী 
লোহিত বরণী উষা, আঁসিয়। সুন্দরী, 
সখিভাঁবে দিয়া কর পূর্বাশীর গলে, 
, হাঁসি হাসি দীড়াইল উদয় অচলে। 
* হেরে সে যুগল রূপ হিৎসায় যাঁমনী 
ভ্রতপদে অস্তাঁচলে চলে বিনোদিনী । 
একেবারে সুখবাজ্য করি পরিহার 
যাইতে সরে না মন ; তাই অদ্ধকার 
যায় ষায় যায়, ষেন যাইতে না চায় 
নিশার অঞ্চল রূপে পশ্চাতে লোটায়।। 
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এই বর্ণনাটির সঙ্গে সেকালের ছুটি বিখ্যাত বর্ণনা তুলনীয়, একটি মেঘনাদবধ কাব্যের 
সপ্তম সর্গে আঁর একটি বিভারীলালের মিশাস্ত সংগীতে । ছুট বিপবীত প্রাস্তের। মধুক্থদনের 
বর্ণনা চিত্রগুণসম্পন্ন পৌরাণিক প্রসঙ্গ-সমৃদ্ধ। শিবনাথ একেই অঙমুসরণ করেছেন। 
নিশাবসাঁনেব সঙ্গে সঙ্গে প্রক্ৃতি-জগতের জাগরণের বিশদ বর্ণন। কবিন্ক্তিনিরপেক্ষ- ক্লাসিক 
রীতিবই অন্থগত। মধুস্ছদন যে এই রীতি অবলম্বন করে সার্থক হয়েছেন, তাঁব কারণ 
অন্তরে অস্তবে তিনি প্রাচীন কবিদের উত্তরাঁধিকারই পেয়েছিলেন । শিবনাথের পক্ষে 
সেটা ছিল আন্বত, তাই তাঁব বর্ণনা নেহাতই আলংকাবিক। বিহাঁরীলাঁলের উষা 
বর্ণনাটি বস্তুজ্গগৎ এবং ভাবঙ্গগৎ উষা এবং কবিপ্রিন্নার মেশামেশিতে অপূর্ব_খাঁটি লিরিক । 
বাংলা সাহিত্যে এই রীতি এই প্রথম । শিবনাথেব কাব্যের সীমাসম্পন্ন প্রকৃতিরপ আর 
উচ্ছালময় ভাঁবাবেগ বাংলা কাব্যে ছুই রীতি মিলন ঘটাতে ন! পারলেও পাঠকের 
কৌতুহলকে উত্রিক্ত করে সন্দেহ নেই। 

আমাদের মনে হয় “নির্বাসিতের বিলাপ’ কাব্যেই শিবনাথেব কবিশক্তির চরম পরিচয়টি 
নিহিত। এব পরেও তিনি কাব্য লিখেছেন, কিন্ত প্রথম কাঁব্যখানিতে যে শক্তি প্রকাশ 
পেয়েছে, সেটা পরিণত না হতে পারে, কিন্তু সে যে বিশেষত্পূর্ণ সে বিষয়ে সন্দেহ করি না। 
আধুনিক বাংলা কাব্যের ইতিহাসে এই বইটিব তাৎপর্য কেমন, সে কথাটা বৌঝাবার 
চেষ্টা করেছি। শিবনাৎ এই শক্তির যথোপযুক্ত কর্ষণ করেন নি বলেই মনে হয়। 
নীতির গুরুভারে কবিতা হল স্খলদ্গতি। ইতিমধ্যে বিশ্তুদ্ধ গীতিকাব্য বেশ প্রতিষ্ঠা 
লাভ করছে। সেই সন্বে আখ্যান-কাব্যের্ও চর্চা অব্যাহত । শিবনাঁথের নাম এদের 
মধ্যে উচ্চারিত হতে শুনতে পাই না। কিন্তু সেকালে কবি রূপে শিবনাথ একেবারে 
বিশ্বত হন নি। কোনে! সমালোচক বলেছিলেন, “এই কাব্যে (হিমাদ্রিকুসুম ) ও 
তত্প্রধীত ‘পুষ্পমালা’ কব্যে শিবনাঁথবাবুর নিসর্গের সৌন্দর্য, ধর্মেব গাস্তীর্ষ, হৃদয়ের 
সৌকুমার্ধ, চরিত্রের উদর, কল্পনার মাধুর্য ও দেশভক্তির প্রাচুর্য দেখিয়া আমর! বিস্মিত 
ও চমৎকৃত হইয়াছি।'--শাস্ত্রী মহাশয়ের কবিতাসমূহের মধ্যে ছুই প্রণয়ের আঁবিলতা, 
ইংরাজী কবির নিকৃষ্ট অনুকরণ প্রবণতা দেশহিতৈষিতাঁর ভাণ ও আঁলো-আঁধারে কহ্তার 
লেশমাত্রও নাই। তাঁহার কাব্যসমূহ যারপরনাই স্থ্রুচিসম্পন্ন ও সম্ভাবপূর্ণ। শ্রীযুক্ত 
শিবনাথ শাস্ত্রী একজন প্রকৃত হৃদয়বান্‌ ধামিক কবি।** তথ্য হিচাবে এই সমালোচনার 
কোনো কথাই অস্বীকার করবার নেই। কিন্তু রসসন্ধামী পাঠকেরা হয়তো এতে সম্পূর্ণ 
সন্তষ্ট হবেন ন!। যে মাদ্বকত! নিয়ে তিনি প্রথম কাব্যচর্গয় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন, তাঁর 
তীব্রতা হ্রাস পেয়ে এল তিনি আরও চারখানি কাব্য লিখেছিলেন, পুষ্পযাল! ( ১৮৭৫ ) 
হিমাত্রিকুস্থম ( ১৮৮৭ ), সুষ্পাঞ্চলি (১৮৮৮), ছায়াময়ী পরিণয় (১৮৮৯ )। শিবনাথ 
শান্ীর মৃত্যুব পর বিজয়চন্দ্র মজুমদার ১৯২২-এ শ্রিবনাথের একটি নির্বাচিত কবিতাসংকলন 


* নব্যভারত, ১২৯৫ আঁষাড়, 'ইংরাজশাসনে বঙ্গসাহিত্য'-_হেমনাঁথ বিত্র। 


সংখ্যা ১ শিবনাথ শাস্ত্র কবিতা gt 


প্রকাশ করেছিলেন ‘শিবনির্মাল্য’ নামে। এই বইয়ের ভূমিকায় বিজয়চন্ত্র যে কথাগুলি 
লিখেছিলেন, তাতে শিবনাঁথের কাব্যের দৌষগুণ দুই-ই প্রকাশ পেয়েছে, “কবি সত্য সত্য 
যাহা ভাবিতেন যে সংকল্প বুকে বাধিয়! সংসারের সেবা করিতেন সেই কথাঁগুলিই কবিতায় 
লিখিয়াছেন। তিনি বৃথা খেয়ালেব কবি ছিলেন না। একটা সৌন্দ্যন্ষ্টির নামে যাহা 
খুসি তাহাই কথ! সাঁজাইয়! লেখেন নাঁই। এইজন্য তাঁহার কবিতায় কথার চটক নাই, 
আছে ভাবের মাধুরী ও প্রাণের গভীর উচ্ছাস ।” 

বিজয়চন্দ্রে এই কথাগুলি প্রযোজ্য 'নির্বাসিতের বিলাপে*র পরেব কাব্য সম্পর্কেই | 
প্রথম বই রচনাঁব সময় তিনি ছিলেন ভাবনামুক্ত সাহিত্যিক । পরে তিনি অবতীর্ণ হলেন 
কর্মনেতারূপে । তাঁব সমস্ত মনোযোগ এই দিকেই নিবদ্ধ হল। 'ঘুগাস্তর' উপন্তাস সম্পর্কে 
রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, “তিনি ছিলেন উপন্তাসিক, হইলেন এঁতিহাসিক, ছিলেন ভাবুক 
হইলেন নীতিপ্রচারক।* ববীন্দ্রনাথের এই উক্তি শিবনাঁথের পরবর্তী কাব্য সম্বন্ধেও 
প্রযোজা। শিবনাথেব বইয়েব ভূমিকা পড়লে বেশ বুঝতে পাব যায় তিনি সচেতনভাবে 
নীতিপ্রচারের উদ্দেশ্যেই কবিতা লিখতেন । কিন্তু বিশুদ্ধ কাব্য ঘে উদ্দেশ্ঠবিরহিত 
প্রেরণা থেকেই আসে এটা যে তিনি জানতেন না তা নয়*্ তবু তাঁর কাব্য যে ভিন্নমুখী, 
তীর শিক্ষকতা এবং কর্মনেতৃত্বের এটাই ছিল পরিণাম । তাঁর কবিশক্তিকে কেউ অস্বীকাঁব 
করতে পারেন নি। বঙ্কিমচন্দ্রে আন্দরী সুন্দর’ কবিতাব একটি প্যারডি তিনি 
সোমপ্রকাশে প্রকাশ করেছিলন। বিপিনচন্দ্র পাল বলেছেন শিবনাথ শাঁস্্রীর ওই 
কবিতার বিদ্রপশক্তি এবং উজ্জ্বল কবিপ্রতিভাব প্রমাণ পেয়ে বঙ্কিমচন্দ্র হেমচন্দ্র বিস্মিত 
হয়েছিলেন” শিবনাঁথ অত:পর যে ছোট বড় কবিতা লিখেছিলেন তার থেকে এ রকম 
একট! সন্দেহ হয় যে তাঁব কবিপ্রেরণাঁর আঁত্মপ্রকীশের সহজ অবলম্বন ছিল কাহিনী । 
তার সব কবিতার মধ্যেই গল্পের আভাস পাওয়! যাঁয় বললে ভুল হবে না। এ বিষয়ে 
তিনি সেকালের কবিদের থেকে বিশেষ আলাদা ছিলেন না । যে সব কবিতা অনেকটাই 
ভাবধর্মী, সে সব কবিতাতেও এক ধরনের নাটকীয়তাব আভাস থেকে ষাঁয়। হেমচন্দ্রের 
হুতাশের আক্ষেপ’ কিংবা “দূর কাঁননের কোলে পাখী এক ভাঁকিছে' এবং শিবনাথ শাস্ত্রীর 
পাখী’ (পুষ্পমালা) কিংবা ‘ফুল’ (পুষ্পমালা ) তারই দৃষ্টান্ত । নবীনচন্দ্রের কবিতাগুলির 
নামকরণ থেকেই এর একটা ধারণা পাওয়া যায়--“পিতৃহীন যুবক’ পতিপ্রেমে ছুঃখিনী 
কামিনী’ ‘কি লিখিব’ “হৃদয় উচ্ছাস” "বাঙ্গালীর বিষপান’ ‘আর্যদর্শন’ “যাই, | শিবনাঁধের 


ক ভ্ষ্টব্য শিবনীথ শাস্বীর প্রবন্ধাবলী (১৯০৪) “কাব্য ও কবিত্ব’ । 

ণ” কিন্ত এই প্যারডিতে বঙ্কিমচন্দ্র রুষ্ট হন। তার ধারণা হয়েছিল শিবনাঁথের এই - 
কবিতা] বিদ্বেষপ্রণোদিত | দ্বিতীয় পর্যায়ের বঙ্গদর্শন প্রকাশের সময় তিনি সুস্পষ্টভাবে 
কথা আঁদায় করে নেন, শিবনাথ শাস্্ীকে তাঁতে লিখতে দেওয়া হবে না ।- নবীনচন্জ্ 
সেন ‘আমার জীবন”, দ্বিতীয় ভাগ ( ১৩১৬) পৃ. ৩৬১১ ৩৬৮, ৩৭০। 


৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা বধ ২* 


খণ্ড কবিতার নামকরণে ও এই নাটকীয়তার লক্ষণ আছে-_-হুবিষে বিষাঁচ, “গভীর নিশীথে” 
পরিত্যন্তা রমণী” ‘বিধবার হবিণ’ ‘সতীর পরাক্রম’ ‘বালবিধবার স্বপ্ন’ ছাঁয় হায় কি হবে 
আমাব’ । খণ্ড কবিতায় এই ধরনের নাটকীয় পরিস্থিতি কল্পনার কারণ কি, তার একটা ইন্গিত 
ইতিপূর্বেই দেবাব চেষ্টা ক:রছি। শিবিনাথের পক্ষে সে কারণটা বিশেবভাবেই জোরাঁলে!। 
তিনি সারাঁজীবনই সমাঁজসেবামূলক নান! কাজে ব্যাপৃত ছিলেন । যে আদর্শবাঁদিতা নিয়ে 
তিনি কাঁজে নেমেছিলেন, তার কবিতার মধ্যে তাঁরই ছায়াপাত হয়েছে । নারীজাতিকে 
নিয়ে লেখ! তাঁর বহু কবিতাই আছে বিশেষ কবে বিধবার দুঃখ এবং স্বামী পরিত্যক্তাঁর 


দুঃখ নিয়ে লেখা কবিতার অভাব নেই। হেমচন্দ্রের নারীজাতি বিষয়ক কবিতার সঙ্গে - 


এই কবিতার একটা পার্থত্য করা! যায়। স্্রীশিক্ষা বাঁ অন্তান্ত প্রগতিব উৎসাহ নিয়ে 
হেমচন্দ্রের কবিতা রচিত আব শিবনাথের কবিতা যেন অনেকটাই নারীর পাবিবারিক 
জীবনের দুঃখ নিয়ে রচিত । 'এটাঁও মনে হয়, হেম5জ্রেব কবিতায় মুখরত! বেশি, শিবনাথের 
কবিতায় গাতস্তীর্ষ বেশি । খণ্ড কবিতাব বিষয়বস্তর দিক দিয়ে হেমচচ্্র নবীনচন্দ্র শিবনাথ 
একই শ্রেণীতৃক্ত হলেও দৃষ্টিভঙ্গিগত স্বাতস্ত্য শিবনাঁথেব এই যে, ব্যক্তিগত চাঁরিত্রনীতিই 
তাঁর নৈতিক আদর্শের বিশেষত্ব । হেমচন্দ্র নবীনচন্দ্রের মধ্যে বরং জাতিগত আশ! 
আকাজ্ষা উৎসাহ উদ্দীপন-র কথাই বেশি পাই। 

শিবনাথের বড়ে! ছুটি কাব্য “হিমাব্রিকুস্বম এবং 'ছায়াময়ী প্রিণয়” থেকেই এর 
উদাহরণ দেওয়া ষাঁয়। হিমীত্রিকুস্থম রচিত হয়েছিল কাঁসিয়াঙে । বইটিতে ছন্দ ভাষা এবং 
ছন্দোবদ্ধের নৈপুণ্য দেখে লেখকের অক্ষুণ্ন শক্তি সম্বন্ধে সন্দেহ থাকে না । আট পৎক্তির 
শ্লোকে মিলেরও যথেষ্ট নৈপুণ্য আছে । প্রথম ছয় পংক্তিতে দুটি মাত্র একাত্তর মিল শেষ ছুই 
পংক্তিতে একটি । নবীনচন্দ্রের পলাশীর যুদ্ধে দশ পংক্তির শ্লোকে প্রথম আঁট পংক্তিতে চারটি 
একাস্তর মিল, শেষ ছুটিতে একটি মিল । “হিমাপ্রিকুস্থম” পলাশীর যুদ্ধের মত আখ্যানমূলক 
এবং শ্লৌকবিভক্ত । ‘পলাশীর যুদ্ধ’ জাতীয় ভাবের উদ্দীপক বোমান্টিককাব্য, “হিমাব্রিকুস্থম” 
ধর্ম এবং নীতিতাঁবের উদীপক গাঁধাকাব্য। এই কাব্যে রোমান্টিক কল্পনার ঘতখাঁনি 
অবকাশ ছিল, বিশেষ উদ্দেশ্যের দ্বারা তা অনেকটাই খণ্ডিত হয়েছে। স্ত্রীর বিশ্বাসঘাঁতক্তায় 
ক্ু্ধ হয়ে নায়ক সংসার ত্যাগ করে যাঁয়। তার সঙ্গে তার ভগিনীও ষাঁয়। তারা 
হিমাঁলয়েব কোলে আশ্রয় নিল। হিমালয়ের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে ঈশ্বরের নাঁমগাঁন করে 
তারা দিন কাটায়। হঠাৎ অন্তবের মধ্যে তাঁরা বাহিববিশ্বের আহ্বান শুনে লোকালয়ে 
ফিরে এল ; ফিবে এসে তারা সমাজসেবাঁর ভাব গ্রহণ করে। এইসময়ে সেই পতিত্যাঁগিনীও 
অন্থতপ্ত হয়ে ফিবে এল । এই কাহিনী-কল্পনার পিছনে কী উদ্দেশ্য ছিল, ভূমিকাঁতে শিবনাথ 
সে কথা বলেছেন। মহদি দেবেন্রনাথের জীবনের কয়েকটি ঘটনা থেকেই তিনি কাব্য 
রচনার প্রেরণা পান “১৮৫৭-৫৮ লালে তিনি যখন হিমালয়শিখরে বাস করেন তখন 
একদিন একটা নিক্রিণীর গতি দেখিয়া তাহার হৃদয়ে এই ভাবেব উদয় হইল যে এই 
নিঝর্রিণী যেমন জীবের কল্যাণসাধনের জন্য নামিয়া যাইতেছে আমার গ্রীতিও কি সেইরূপ 


সংখ্যা ১ শিবনাথ শানস্ত্রীর কবিতা ১ 


নামিয়া যাইবে না?... এই গ্রন্থে ভাই ভগিনীর প্রগাঢ় প্রীতি যেভাবে বণিত হইয়াছে, তাহা 
হয়ত এ দেশের পক্ষে নৃতন বলিয়া বোধ হইবে । ইহার আর একটা গুঢ় উদ্দেশ্য আছে, যাহা 
এখন প্রকাশ করা গেল না । এতদ্দাব! সেই উদ্দেস্ঠসিদ্ধ হইলে শ্রম সার্থকজ্ঞান করিব ।” এই 
কাব্যে হিমালয়ের নিসর্গ-বর্ণনীয় ষে কবিশক্তি প্রকাশ পেয়েছে হেমচন্দ্র নবীনচন্দ্রে চেয়ে ত! 
কোনো অংশেই হীন নয়। এই শক্তিকে অন্তনিবপেক্ষ কবে তুলতে পারলে একটি সত্যিকাব 
রোমান্টিক কাব্য রচিত হতে পাঁবত। ব্যক্তিগত চারিত্রনীতির প্রভাবে তিনি আর একটি 
কাব্য লিখেছিলেন--ছায়াময়ী পরিণয়’। কোনও একটি ইংরেজি রূপক কাব্য পড়ে 
বাংলাতে আধ্যাত্মিক উপদেশপূর্ণ রূপক কাব্য বচনায় তিনি উদ্ধদ্ধ হয়ে “ছায়াময়ী 
পরিণয়” লেখেন। ঈশ্বরের জন্ত মাঁনবাত্মার ব্যাকুল সাধনা ও কণ্টকিত অভিযাত্রার 
কাহিনীই ছায়াময়ীর কাহিনী । এই রূপকের সঙ্গে স্থফী অথবা বৈষ্ণব রূপকের মিল আঁছে। 
কিন্ত ছাঁয়াময়ী যে অধ্যাত্মসিদ্ধির পর আবাব মানবসেবায় আত্মনিয়োগ করল--_এটা এ 
যুগেরই আদর্শ । শিবনাঁথের প্রথম কাব্য এবং শেষ কাব্যেব মধ্যে তুলনা করলে স্পষ্টই 
দেখা যায় রূপক রীতিতেও কতখানি পরিবর্তন এসেছে । এখন রূপক অধ্যাত্মতত্বকে 
পুরোপুবি আশ্রয় কবেছে। 'ছায়াময়ী পরিণয়’ স্বরবৃত্ব ছন্দে লেখা একটি সম্পূর্ণ কাঁছিনী। 
কাহিনীর প্রতি অংশই প্রায় তত্বকে পরিস্ফুট করবাঁব জন্য সুপরিকল্পিত! রূপক হিসাবে 
যতই সার্থক হোক, কাব্য হিসাবে এতে যে কিছুটা কৃত্রিসতা এসেছে তা! অস্বীকাঁৰ করা 
যাঁয় না। এই কাব্যের বিশেষত্বই হচ্ছে শ্বরবৃত্ত ছন্দের একটান। ব্যবহার । ঈশ্বর গুপ্ত 
হেমচন্দ্র এই ছন্দের ব্যবহার কিছু কিছু করলেও শিবনাথই দীর্ঘ কাব্যে এর প্রয়োগ করলেন । 
ছন্দে ক্রটি আছে, কিন্ত সেটাই একমাত্র কথা নয়। শিবনাথেব কাব্যপ্রয়াস ছন্দে ভাষায় 
ভাবে বিচিত্র । ঈশ্বর গুপ্ত রঙ্গলাল মধুসুদন হেমচন্দ্র নবীমচন্দ্র_এদের সকলেরই কিছু কিছু 
প্রতিধ্বনি তাঁর কাব্যে পাঁওয়া যাবে! কিন্তু যুগকে অতিক্রম করে ধাঁদেব প্রভাব বাংলা 
কাব্যে স্থায়ী হয়েছে, সেই বিহারীলাল রবীন্দ্রনাথের ব্যঞ্জনীধর্মী ভাষা বা নব্যরীতির মাত্তা- 
বৃত্তের সাক্ষাৎ মেলে না তার কাব্যে। নিন্দাই হোক প্রশ্সাই হোক, শিবনাথ শীস্তীর 
কাব্য-প্রয়াস সম্পর্কে এই কথাই বলা যায় যে, তিনি যুগকে ছাড়িয়ে যান নি। রবীন্দ্র-কাব্যের 
আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হলে হেমচন্দ্র নবীনচন্দ্রের কাব্যের ্নয়মান দীপ্তিব সঙ্গে শিবনাথ শাস্ত্রীর 
কাব্যও ম্লান হয়ে এল । কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর ভাঁবঃপ্ররণাঁকে যারা জানতে চাইবেন 
অন্যান্ত কবিদের সঙ্গে শিবনাথের কবিতাও তাঁদের ন! পড়লে চলবে না । 


rn রর 


শ্রীনিবাস-নরোত্বমের কালনির্ণয় 
শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার 


শ্রীনিবাস আচার্য্য ও নরোত্বম ঠাকুর উভয়েই উচ্চন্তবের কবি। উভয়েরই বহু শিশ্য 
কবিখ্যাতি লাভ করিয়াছেন । শ্রনিবাঁসের শিষ্যদেব মধ্যে গোবিন্দদীস কবিরাজ সর্বাপেক্ষা 
শ্রেষ্ঠ । গোবিন্দের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামচন্্র কবিরাজ ন্মরণদর্পণ' ও বয়েকটী পদ রচনা 
করিয়াছেন । অন্তাম্য শিক্যের মধ্যে বিষ্ণুপুরেব রাজ! বীর হা্সীর, গোবিন্দ চক্রবর্তী, 
বংশী দাস, মোহন দাস, রাঁধাবল্পভ দাস, কবিবল্পভ, কর্ণপূর কবিবাঞ্স, নৃসিংহ কবিরাজ, 
গোকুল দাস ( পদকল্পতরু ২৯৭৫ ) ও গোৌঁপীরমণের ( পদ্ূকরুতর্ ১৬০৮) নাম বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । নরোত্বমের শিষ্যদের মধ্যে সর্বপ্রধান কবি হইতেছেন বসন্ত রায় । 
নরোভমের আর একক্সন কবি-শিষ্ব হইতেছেন বল্লভ, যিনি পদ্কল্পতরুর ১০২২ সংখ্যক 
পদের ভণিতায় লিখিতেছেন-_ 
নরোতম দাস আশ চরদে রহ 
শ্রীবল্পত মন ভোব ॥ 
তাহার অপর এক শিষ্য উদ্ধব দাস, ধাহার সম্বন্ধে বাধামোহন ঠাকুরের শিল্তু অন্য এক 
উদ্ধব লিখিয়াছেন।--ভক্কিমান শ্রীউদ্ধব দাঁস* ( পদকল্পতরু ৩০৯২ পদ )। রাধামোহন 
ঠাকুরের পূর্ববর্তী নন্দকিশোর দাস, যিনি বিশ্বনাথ চক্রবত্তার নিকট শান্ত অধ্যয়ন 
করিয়াছিলেন, তীঁহাব “রসকলিকা? গ্রন্থে এ উদ্ধব দাসের দুইটা পা পৃ ১০৮-১০৯) উদ্ধৃত 
করিয়াছেন। পদ দুইটি পদ কল্পতরুতে নাই । শ্রীনিবাস ও নরোত্তমের সঃয় ঠিকভাবে নির্ণয় 
করিতে পারিলে তাঁহাদের কবি-শিষ্কদেরও কাল নিরূপণ করা সহজসাধ্য হইবে। 
শ্রীনিবাস নরোত্বম অপেক্ষা বয়সে বড় ছিলেন । নরোত্তম তাহাকে গুরুর ন্যায় শ্রদ্ধা- 
ভক্তি করিতেন। তিনি তাহার অতিন্নহদয় বন্ধু রাযচন্দ্র কবিরাজের ও শ্রীনিবাস আচার্যের 
তিরোধানে কাতর হইয়া লিখিক্সাছেন__ 
আচার্য প্রীত্রীনিবাস আছি যাহার দাস 
কথ শুনি জুড়াইত প্ৰাণ । 
তেঁহ মোরে ছাড়ি গেলা রামচন্দ্র না আইলা 
দুঃখে জিউ করে আনচান ॥ 
যে মোর মনের ব্যথা কাহারে কহিব কথা! 
এ ছার জীবনে নাহি আশ। 
অন্নজল বিষ খাই মরিয়া নাহিক যাই 
ধিক্‌ ধিক্‌ নরোত্তম দাঁস ॥ 
--নরোভমবিলাস, ১১শ বিলাসে উদ্ধৃত 


সংখ্যা ১ শ্ীনিবাস-নরোত্বমের কালনির্ণয় ৪৩ 


হারাঁধন দত্ত ভক্তিনিধি, অচ্যুতচরণ তত্বনিধি ও জগঘন্ধু ভত্র মহাশয় কোন- 
প্রকার যুক্তিতর্ক ন! দেখাইয়া, কোন প্রমাণ উপস্থিত না করিয়া! আগ্ডুপুরুষের স্যায় বৈষ্ণব- 
কবিদের আবিতাব-তিরোঁভাবের তারিখ নির্দেশ করিবার রীতি প্রচলন করেন। তাহাদের 
সেই রীতি এখনও সম্পূর্ণ লোপ পাইয়াছে বলিতে পারি না। ১৩৬২ সাক্র ফাস্ন মাসে 
ব্রহ্ষচারী অমরচৈতন্য যে বলরাম দাসের পদাবলী’ প্রকাশ করেন, তাহাতে ‘পদাবলী 
কীর্তনের পরিচয়’ দিতে যাইয়া স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ লিখিয়াছেন (পৃ. ৩৭ ) যে, নরোত্বম ঠাকুর 
মহাশয়ের তিবোধান ১৫৮৩ খ্রীষ্টাব্দে হয়। বোধ হয় যাহারা ১৫৮১ খ্রীষ্টাব্দে খেতরীর 
মহোৎসব হইয়াছিল বলিয়া প্রচার কবিয়াছিলেন তাঁহাদের কথায় বিশ্বাস করিয়া তিনি 
এরূপ লিখিয়াছেম। ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে ডাঃ স্থকুমাব সেন তাহার বাঙ্গালা 
সাহিত্যের ইতিহাঁসেব তৃতীয় সংস্করণে লিখিয়াছেন (পৃ. ৪৩৫ ), “খেতরী-উৎসবেব তারিখ 
জানা নাই । অনেকে মনে কবেন ১৫৮১ খ্রীষ্টাব্স । এ তারিখের সমর্থনে কোন তথ্য নাই, 
প্রবল যুক্তিও নাই। আরও বিশ-পচিশ বছর পরে হওয়া সম্ভব।” খেতরীর উৎসব 
নবোত্তম ঠাকুবেব ও আহ্ুষক্িকভাঁবে শ্রীনিবাস আচার্যেব জীবনে তথা গৌড়ীয় বৈষ্ণব 
ধর্মের ইতিহাসেব একটি ভূত্তত্ভ। ডাঃ সুকুমাব সেন খুব সম্ভব ডাঃ বাধাঁগোবিন্দ নাথ 
মহাঁশয়েব মত অনুসরণ করিয়া খেতরী উৎসবের তারিখ ১৫৮১ খ্রীষ্টাব্দের বিশ-পঁচিশ বৎসব 
পরে বলিয়াছেন । 

ডা’ নাথ শ্রীচৈতত্যচরিতামৃতেব ভূমিকায় (১৩৩০ সংস্কবণ পৃ. ৩/ হইতে ৪1/ পর্য্যন্ত ) 
সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, শ্রীনিবাসেব জন্ম ১৫৭২ হইতে ১৫৭৬ খ্রষ্টাব্দেব কাছাকাছি সময়ে; 
বৃন্দাবন গমন ১৫৯৯--১৬০০ খ্রীষ্টাব্দে এবং খেতুরীব মহোৎসব ১৬০১-১৬০২ খ্রীষ্টাব্দের 
কাছাকাছি। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত রাধামাধব তর্কতীর্থ মহাশয় স্থির কবিয়াছেন যে *শ্রনিবাস 
আঁচাঁ্যের জন্মকাঁল হিসাবে ১৫৮৭ খ্রীষ্টাব্দ বা নিকটবত্বীকাঁলের গ্রহণই যুক্তিযুক্ত মনে 
হয়” (047 Here, দ্বিতীয় খণ্ড প্রথম ভাগ, ১৯৫৪ জাহুয়ারী_ জুন সংখ্যা, পৃ. 
১৯৭--১৯৮ )1 নাথ মহাশয় ও তর্কতীর্থ মহাশয় প্রেমবিলাস, কর্ণানন্দ, 
অন্থরাঁগবজী, ভক্তিরত্বাকর ও নরোত্মবিলাসের কোন কোন উক্তির প্রামাণিকতা! 
বিচার করিয়া নিজ নিজ সিদ্ধান্ত স্থাপন কবিয়াছেন। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে জগবন্ধু ভদ্র 
মহাশয় আঞ্চবাক্য হিসাবে বলিয়াছিলেন যে ১৪৬৫৬৬ শকে অর্থাৎ ১৫৪৩ কি ১৫৪৪ 
ধীষটাবে শ্রীনিবাসের জন্ম হয় (গৌরপদ তরদ্দিণীর ভূমিকা, প্রথম সংস্কবণ, পৃ ১৭০ )। ইহাঁবা 
কেহই শ্রীনিবাসেব সাক্ষাৎ শিষ্য কর্ণপূর কবিরাঁজের লিখিত শ্রীনিবাঁসেব গুণলেশস্থচকের 
৯১টি শ্লোক দেখেন নাই। 

১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দে বিশ্বভারতীব নবীন অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুখময় মুখোপাধ্যায় তাঁহার “প্রাচীন 
- বাংলা সাহিত্যের কাঁলক্রম” নামক মূল্যবান গ্রন্থে দেখাইয়াছেন ষে শ্রীনিবাস ১৫১৯২০ 
খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন ( পৃ. ১৮৯), ১৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দে বিবাহ করেন এবং ১৫৮০ খ্রীষ্টাব্দের 
পূর্বে তাঁহার জ্যেষ্টপুত্র বৃন্দাবন দাসের জন্ম হয়। তাহাব বক্তব্যের প্রমাণস্বরূপ তি।ন ভক্তি- 
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রত্বাকবে উদ্ধত শ্রীনিবাসেব শিষ্য নৃসিংহ কবিবাঁজ্ের নবপছ্ের একটি শ্লোক উদ্ধৃত 
করিয়াছেন_-তাহাতে বলা হইয়াছে যে শীপুরুষযোত্তমধামে গমন করিতে ইচ্ছুক শ্রানিকু 
শ্রীচতন্তের তিরৌধানবার্ত। লোকমুখে শুনিয়া অতি হুঃখে পুনঃ পুনঃ মুচ্ছণপ্রাপ্ত হইতে 
লাগিলেন। স্ুখময়বাবুর সিদ্ধান্ত এই--“নৃসিংহ কবিরাজ শ্রীনিবাস আচার্যের সাক্ষাৎ 
শিষ্য। অতএব শ্রীনিবাসের জীবনকাহিনী সম্বন্ধে তার কথা সম্পূর্ণ প্রামাণ্য । তিনি যখন 
বলেছিলেন ষে শ্রীনিবাস আচার্য্য চৈতন্যদেবের জীবৎকাঁজে জন্মেছিলেন এবং নীলাঁচল 
যাবার পথে শ্রীচৈতন্তের তিরোভাব-মংবাঁদ শুনেছিতলন, তখন আর এ বিষয়ে কোন 
কথা উঠতেই পারে না।” ( পৃ. ১৯২) 
স্থখময়বাবু যদি নরহরি চক্রবর্তীর নবোত্তমবিলাস নারদ 
আঁচার্যের অপর একজন শিষ্ব, কর্ণপুর কবিরাজেব 'শ্রীনিবাসাঁচার্্যগুণলেশসথচেক হইতে উদ্ধৃত 
আর দুইটি সংস্কৃত শ্লোক হইতে তাঁহার মত দৃঢ়ীকৃত কবিতে পাঁরিতেন। শ্লোক দুইটির 
ছিতীয়টি এই-- 
গচ্ছন্‌ শ্রীপুরুষোত্মং পথি’ শ্রুতশ্চৈতন্ত সঙ্গোপনং 
- যুচ্ছভূয় কচান্‌ লূনন্২ স্বশিরসো| ঘাঁতং দদ্ধিক্‌তঃ। 
তৎপাঁদংঃ হৃদি সন্নিধায় গতবামীলাচলং যঃ স্বয়ং 
সোহয়ং মে করুণীনিধি বিজয়তে শ্রীনিবাস গ্রন্থঃ ॥ 
_-নরোত্বমবিলাস, 'দ্বতীয় বিল সি, পৃ. ৮৩ 
নরহরি চক্রবর্ত্তী খুব সম্ভব ভক্তিরত্বাকর লিখিবার সময় কর্ণপুর কবিরাজের লিখিত 
সুচকটি পান নাই, তাই, এ গ্রন্থে উহার উল্লেখ করেন নাই | উহার এক খণ্ড বরাঁহনগর পাঁঠ- 
বাঁড়ীব মন্দিরে আঁছে। হরিদীসঘাঁস বাবাজী মহোদয় উহার আঁর-এক খণ্ড পুথি শ্রীবুন্দাবনের 
নন্দকিশৌর গোস্বামীর নিকট হইতে পাইয়া উহা শ্রীশ্রীনিবাসাচার্ধ্য গ্রন্থমালায় প্রকাশ 
করেন। এ গ্রন্থে (পৃ. ২৫ ) পূর্বে উদ্ধৃত শ্লৌকটির নিম্নলিখিত পাঠীস্তর দেখা যায় 
(১) শ্রতঞ্চৈতন্য সঙ্গোপনং (২) ধুনন্‌ (৩) দদদ্ধিক্কৃতম্‌ (৪) তৎপদ্দং 
(৫) শ্রীন্রীনিবাস: প্ৰভুঃ | 
কর্ণপূর কধিরাজ্জক্ৃত সুচকটির প্রামাণিকত! প্রেমবিলাসানি গ্রন্থ অপেক্ষা অধিক । 
প্রেমবিলাসের কলেবর কি করিয়া দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে তাহা আমি শ্রীচৈতন্যচরিতের 
উপাদানে (দ্বিতীয় সংস্কবণ পৃ. ৪৭৭--৪৮৫ ) দেখাইয়াঁছি। উহার চতুবিংশ বিলাসে 
(পৃ.৩*১) আছে, ১৫২২ শকের ফাল্কন মাসে অর্থাৎ ১৬০১ খ্রীষ্টাব্দে গ্রস্থ সমাপ্ত হয়। 
এ তারিখ যথার্থ হইলেও হইতে পারে, কিন্ত প্রেমবিলাসে এত উক্তি প্রক্ষিপ্ঠ হইয়াছে যে 
ইহার কোন কথার উপরই বিশ্বাস স্থাপন করা কঠিন। ১৮৯৩ খঁষ্টাব্দের ১৬ই আশ্বিন 
তারিখেব বিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকায় (পৃ. ৩৮৯ ) হারাঁধন দত্ত ভক্তিনিঘি মহাশয় লিখিয়াছিলেন, 
“আমীর বাড়ীতে ছুই শত বৎসরের অধিককাঁলের হস্তলিপি যে একখানি প্রেমবিলাঁস 
গ্রন্থ আছে, তাঁহার সহিত মুদ্রিত পুস্তকের অনেক স্থলে প্রসঙ্জের মিল নাই ।.'.কেবল 


মধ্যে! ১ শ্রীনিবাস-নরোত্তমের কালনিণয় se 


বর্তমান কালে বলিয়া নহে, প্রাচীনকাল হইতেই এই প্রেমবিলাসের নান! স্থানে নানা জনের 
কারিগিরি আছে। অতএব এই গ্রন্থ বিশেষ তলাইয়া পাঠ করা উচিত ।” কর্ণানন্দ গ্রন্থ- 
খানি শ্রনিবাস আচার্যের কন্তা হেমলতা ঠাঁকুরাণীর শিষ্য যদুনন্দন দাসের ( বৈদ্য )র 
রচনা। মুদ্রিত কর্ণানন্দ গ্রন্থের ষষ্ঠ মঞ্জবীতে আছে 

বুধাই পাড়াতে রহি শ্রীমতী নিকটে। 

সদাই আনন্দে ভাসি জাহবীর তটে | 

পঞ্চদশ শত আব বৎসর উনত্রিশে। 

বৈশাখ মাসেতে আব পূর্চিম! দিবসে ॥ 

নিজ প্রভুর পাঁদপদ্ম মস্তকে ধবিয়!। 

সম্পূর্ণ কবিল গ্রন্থ শুন মন দিয়া ॥ 
ইহার পর আবার সপ্তম মঞ্জরী মুদ্রিত গ্রহে পাওয়া যায়, উহ নিশ্চয়ই প্রক্ষিপ্ত। যাহা হউক 
এই তারিখ যথার্থ হইলে গ্রন্থ রচনাব কাল ১৬০৭ খীষ্টাব্দ হয়। কিন্ত সাহিত্য-পবিষদে 
৩৬২ সংখ্যক পুধিতে তারিখযুক্ত পয়ারটী নাই, যদিও ইহাব অব্যবহিত পূর্বের ও পরের 
পয়ার আছে। এ পুধিখানির বয়স কিন্তু এক শত বৎসবের চেয়ে বেশী প্রাচীন নহে। 
কর্ণানন্দ প্রকৃতপক্ষে শ্রীনিবাঁসের শাখা বর্ণনার গ্রস্থ। উহার অতিরিক্ত যে ঘটনা ইহাতে 
লিখিত হইয়াছে তাহার প্রামাণিকতা কতদুব বল! যায় না। উহাতে লিখিত আছে যে 
কর্ণপুর কবিরাজ শ্রীনিবাসের শাখা বর্ণনা করিয়াছেন (পৃ. ৪) ইহাতে প্রেমবিলাঁসের 
প্রমাণও উল্লেখ কর! হইয়াছে 

যে প্রকারে গৌড়দেশে গযন কবিলা। 

প্রেমবিলাস গ্রন্থ মাঝে বিস্তরি বর্ণিলা। 

লিখিলেন সেই গ্রন্থ জাহৃব! আদেশে । 

গ্রন্থ প্ৰকাশিলা তাহা নিত্যানন্দ দাসে ॥ (পৃ ১১৬) 

কিন্তু ষষ্ঠ মঞ্জরীতে গ্রস্থসমাপ্থির কথা লিখিবাব পর যে সপ্তম মঞ্জরী যোগ কবা হইয়াছে 

তাহাতে প্রেমবিলাসের বিবোধী কথা পাওয়া ষাঁয়। প্রেমবিলাসে ( বিষ্ণুপুরের রাণীর 
পুথির দ্বাদশ বিলাঁস ও যশোঁদানন্দন তাঁলুকদাবের সংস্করণের ত্রয়োদশ বিলাসের ৯৪ পৃ.) 
আছে যে, শ্রীচৈতন্তচবিতামৃত, যাহ! শ্রীনিবাঁসের সঙ্গে বৃন্দাবন হইতে গৌড়ে পাঠানো 
হইয়াছিল তাহ! চুরি গিয়াছে খবর পাইয়া কবিরাজ গোস্বামী 

কুণ্ডতটে বসি সদা করে ত্তাঁপ 

উছলি পড়িল যাই দিয়া বড় ঝাপ ॥ 

_সাহিত্য-পরিষদ পুথি, ২৬২ সংখ্যা 

ছাপা গ্রন্থের পাঠ-_ 

' কুণ্ডতীরে বসি সদা করে অনুতাপ । 

উছলি পড়িল গোসাঞি দিয়া এক ঝাঁপ ॥ 


৪৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা | বর্ষ ৬৩ 


তাঁবপব “মুদিত নয়নে প্রাণ কৈল নিক্ষামণ” (পৃ ৯৪)। কর্ণানন্দে আছে যে, তিনি 
বাধাকুণ্ডে ঝাঁপ দিলেন বটে, কিন্তু তখনই তাহার মৃত্যু হয় নাই। শ্রীরূপ সনাতনের 
আদেশ পাইয়া তিনি গ্রন্থ পাইবাব আশায় আব কিছুদিন জীবিত ছিলেন। উভয় গ্রন্থের 
বিবরণই সম্পূর্ণ অসম্ভব । শ্রীচৈতন্তচরিতামতের স্থায় গ্রন্থে কি কেহ কোন অঙ্গলিপি 
বৃন্দাবনে রাখেন নাই? কোন অঙ্গুলিপি করিবার ঞরুর্কেই কি মৃলগ্রন্থখানি শ্রীনিবাসের সঙ্গে 
পাঠানো হইয়াছিল? যদিই বা তাহা হইয়া থাকে, কবিবাঁজ গোস্বামীর মতন মিত্বপুরুষ কি 
গ্রন্থ নষ্ট হওয়ার জন্য আত্মহত্যা করিতে পারেন? বিষ্ণুপুরে গ্রন্থ চুরি হইবার সঙ্গে সঙ্গেই 
কি বাঁধাকুণ্ডে বা বৃন্দাবনে সেই খবর পৌছিয়াছিল? গ্রন্থ চুরির কয়েকদিনের মধ্যেই তে! 
শ্রীনিবাস সেগুলি ফেরত পান বলিয়া কিম্বদন্তী । অস্রাগবল্লীতে গ্রন্থ চুরি যাইবাব কোন 
কথাই নাই; আব ভক্তিবত্বাকর ও নরোতমবিলাসে গ্রন্থ চুরির কথা থাকিলেও 
কবিরাজ গোস্বামীর বাঁধাকুণ্ডে ঝাঁপ দিবার কোন প্রসঙ্গ নাই । 
সবচেয়ে বড় কথা হইতেছে এই যে বৃন্দাবন হইতে কাটোয়ার নিকটবর্তী যাঁজগ্রামে 
বা দাইহাটের নিকটে চাকুন্দী যাইবার জন্য শ্রীনিবাস আচার্য্য বিষুপুরের কাছাকাছি কেন 
ঘাইবেন ? প্রেমবিলাসে আছে- শ্রীনিবাস বৃন্দাবন হইতে ঞিটানগর € বোধ হয় এটোয়া! ) 
পৰ্য্যন্ত যাইয়া 
ঝাঁড়িখণ্ড পথে যাব করিলা নির্ববন্ধ ৷ 
মগদেশ বামে করি পথে চলি যায় 


ঝাড়িদেশ ছাড়াইল| উত্তরিলা গিয়া 
তমলুকে যান মনে আনন্দ পাইয়া! ॥ 
_ ত্রয়োদশ বিলাস পৃ. ৯১ 
শ্রীনিবাঁসকে বর্ধমানের অস্তর্গত কাঁটোয়ার কাছাকাছি যাইতে হইবে। তিনি উত্তর-পশ্চিম 
অঞ্চলের বৃন্দাবন হইতে মগদেশ, বোধ হয় মগধ দেশ, বামে রাখিয়া ছোটনীগপুরের ভিতব 
দিয়! সোজা দক্ষিণে তমলুক চলিয়! যাইবেন কেন? আবার তম্লুক হইতে ফের “পঞ্চবটী 
বামে রাখি বঘুনাথপুরেশ (পু. ৯২ ) (পুরুলিয়ার নিকটবর্তী ) যাইয়া বিষ্ণুপুরের নিকট 
আসিবেন কেন? ভৌগোলিক তথ্য এই বিববণের বিরুদ্ধে। এইরূপ ভাবে কাহারও 
উদ্দেশ্হীন চলাফেরা কবার বিবরণ অবিশ্বীস্ত | 
কর্ণপূর কবিরাঁজের লিখিত সুচকে বৃন্দাবন হইতে গ্রন্থ আনিবার ষে বিবরণ পাওয়া 

যায় তাহাতেও গ্রন্থ চুরির কোন কথা নাই। উহাতে আছে শ্রীনিবাস পুনরায় নরোত্বমকে 
লইয়া শ্রীজীবের কুঞ্জে যাঁইজেন এবং স্বয়ং চারি ভার গ্রন্থ লইয়! তিনি €গীঁড়ের দিকে যাঁর! 
করিলে শ্রীজীব শত বেষ্ণবের সহিত এক ক্রোশ পর্য্যন্ত তাঁহার অন্ুগমন করিলেন 
(£৯ শ্লোক )। প্রেমবিলাসে আছে ষে, শ্রীর্জীব ‘সিন্ধুক সম্জা কন্পি পুস্তক ভরেন 
বিরলে' ; তাঁর পর-- 


সংখ্যা ১ প্রীনিবাস-নরোত্বমের কালনির্ণয় ৪৭ 


সর্বলোকের সাক্ষাতে কুলুপ দিল তায়। 
মোমজামীয় ঘেরাইল সর্ববাঙ্গে লেপটাঁয়। 
এ সিন্ধুক বদের গাড়ীতে চড়ানো হইল এবং 'দশজন অস্ত্রধারী হিন্দু সে যায়’ (পৃ ৯১)। 
অর্থাৎ বড়লোকে ধনসম্পত্তি লইয়া যাইবার সময় যে ষে আয়োজন করিতেন, নিষ্বিঞ্চন 
বৈষ্ণবের গ্রস্থাদি লইবাঁর সময়ও সেইরূপ আয়োজন কবা হইল-_ যাহাতে ডাকাতে মনে 
করিতে পারে ষে ইহাতে ধনসম্পত্তি যাইতেছে । নরহরি চক্রবর্ত্তী ভক্তিরত্বাকরে কর্ণপুরের 
বিবরণের “ভারচতুষ্টয়' শব্দটি লইয়াছেন-_ 
গোম্বামীহ দেখি গ্ৰন্থ ভার-চতুষ্টয় । 
রাখে কাষ্ঠ-সম্পুটে নিবাঁরি বর্ষা ভয় ॥ 
ষষ্ঠ তরঙ্গ, পৃ. ৪৭৭ 
কর্ণপূর জবিবাজের সুচকে দেখা যাইতেছে ষে নরোত্বমঠাকুর শরীনিবাসের সঙ্গে বৃন্দাবন হইতে 
গোড়ে যান নাই 
তান্‌ নীত্বা খলু বৈষ্ণবাঁনতিশুচ” দৃষ্ট্য মহত্যা পুবো 
দৃষ্ট | যং কিল জীবঠকুরবরো। বৃন্দাবনেহসৌ গতঃ । 
এবঞ্চৈব নরোত্তমে! হরিরিতি স্বত্বা ব্রজং প্রাপ্তবান্‌ ॥ 

“তখন শ্রীজীবঠন্কুব শ্রেষ্ঠ বড় সহব অর্থাৎ মধুরা হইতে বৈষ্ণবগণের সহিত শরীনিবাসের 
প্রতি মহাশোক সহকৃত ( অথব! স্থধাবৃষ্টি করিয়া) দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া বৃন্দাবনের দিকে 
ফিরিলেন এবং নরোত্তমও হরি স্মরণ করিয়া ব্রজে চলিলেন।” (৬৩ ) 

শ্রীনিবাস আচার্য্যও বারংবার শ্রীজীবগোস্বামীর চরণে পড়িক্না তথা হইতে অতিক্রুত 
গতিতে চলিলেন এবং অদূরে যাইতে না যাইতেই আবার ফিরিয়া দেখিতে লাগিলেন । 
তাব পর তাহাদের কথাগুলি স্মরণ করিতে করিতে গৌড দেশের দিকে শীদ্র গমন করিলেন 
(৬৪)। ত্রঙ্জরগিরির গহ্বর হইতে গ্রস্থমেঘ আনিয়। গৌড়ভূমিতে বিনি সানন্দে কৃষ্ণ- 
প্রেমর্ূপ বর্ষশে কলিরূপ স্বর্য্যতাপে দগ্ধ জীবর্ূপ শস্যসমূহকে সিঞ্চনপূর্ববক পুনরায় সম্জীব 
এবং প্রেমভক্কির বাদল করিয়াছেন এবং নিজেও আনন্দিত হইয়াছেন, সেই শ্রীনিবাস প্রভুর 
জয় হউক (৬৫ )। যাজিগ্রামে প্রবেশ করিয়া ইনি স্রীতিভরে বাস করিতে লাগিলেন; 
তাঁহার দর্শললীভের আশায় প্রত্যহ শত শত বেঞ্চব আসিতে লাগিলেন ; তাঁহাদের 
সহিত প্রেম-সম্ভাষণপূর্ব্বক ইনি যত্ব সহকারে গোস্বামি-গ্রস্থসমূহ শ্রবণ করাইতেন (৬৬)। 
সকলের অনুরোধে ইনি দীরপরিগ্রহ করিলেন ; ভক্তিগ্রন্থের ব্যবসায়, হরিনাম গ্রহণ ও 
শ্রীচৈতন্যচন্দ্েষ দর্শনের আশায় ইনি প্রতিদিন রাধেকৃষ্ণ এই নাম গ্রহণ করিয়া! কাল 
কাটাইভেন (৬৭)। 

কর্ণগুর কবিরাজের এই বিবরণ অঙুরাগবন্লীর বর্ণনার দ্বারা সমধিত হয়। অস্থরাঁগবল্লী 
১৬১৮ শকে বা ১৬৯৬ শ্রীষ্টান্দের চৈত্রমাসের শুরাদশমী তিথিতে বৃন্দাবনধামে মনোহর দাস 


৫৮ সাহিত্য-পরিষং-পত্রিকা বৰ্ষ ৬৬ 


কর্তৃক লিখিত হয়। শ্রীনিবাসের শিশ্ত রামচরণ চক্রবর্তা, ভীহার শিষ্য রামশরণ চট্টরাজ 
এবং চট্ররাজের শিষ্য এই মনোহর দাস। স্থতরাং শ্রীনিবাঁসের সঙ্গে ইহার দুই পুরুষের 
মাত্র ব্যবধান। ইহা বাড়ীও ছিল প্রীনিবাঁসের বাড়ীর কাছে, কাঁটোয়ার নিকটে 
বাগণ্যকোলা বা বেগুণকোলায়। নরহরি চক্রবর্তী ভক্তিবত্বাকরে অঙ্থরাঁগবন্পী গ্রন্থের 
প্রীমাণিকতাঁব উল্লেখ করিয়াছেন (ত্রয়োদশ তরঙ্গ, পূ ১০১৮) অন্থরাঁগবল্পীর মতে 
শ্রীজীব তাঁহার অস্থগত এক মহাঁজনকে বলিলেন__ 
যবে মহাজনের গাড়ি আগরা চলিতে । 
তাহারে শ্রীজীব গোসাঞি কহিলা নিভৃতে । 
আচার্য্য মহাশয়ের হয় পুস্তকাঁদি যত । 
সামগ্রী লইয়া তুমি চলহ্‌ ত্বরিত ॥ 
সেখানে আপন ঘরে ইহাকে রাখিয়া । 
গাঁড়িতে যে ভাঁড়া লাগে তাহ! তীরে দিয়া ॥ 
ইহাকে পথের যেবা খবচ চাহিয়ে। 
সভে মিলি দিহ যেন আমি সুখ পাইয়ে ॥ 
_ ষ্ঠ মঞ্জবী, পৃ. ৩৬ 
এই কথা৷ অনুসারে সেই মহাজন শ্রীনিবাসকে আগরা পর্য্যন্ত লইয়া গেলেন! তার পর 
সেখানে সর্ব মহাজন একত্র হইয়া 
গাঁড়ি ভাড়া করি দিল বিনয় করিয়া । 
অনেক পুস্তক সঙ্গে সামগ্রী না চলে । 
এতেক বুঝিয়া তাঁরা সমাধান কৈলে 
যাবার খরচপত্র যতেক লাগয়ে । 
বস্তু পাত্র সঙ্গে মাত্র যে কিছু চাহিয়ে ৷ 
সকল দিলেন পাছে রাজ-পত্রী ধবি। 
আপন আপন সীমা সতে পার করি ॥ 
এই মত ক্রমে ক্রমে আইল! গৌড়দেশ ৷ 
স্ত্রবূপে কহি কিছু তাহার বিশ্ষে ॥ 
পৃ ৩৭ 
ইহার মধ্যে সিন্ধুকে গ্রন্থ রাখিয়া উহাতে মৌমজামা পরাইবার কথ! নাই, টসন্তসামস্ত, লৌক- 
লক্ষবের কথা নাই, এবং তাহার ফলস্বরূপ চুরির কথাও নাই ৷ এই বর্ণন। খুবই স্বাভাবিক ৷ 
তাহা হইলে গ্রন্থ চুরির কথা কি মিথ্যা? নাঁ, তাহা নহে। গ্রন্থ চুবি হইয়াছিল বটে, 
কিন্ত তাহা বৃন্দাবন হইতে যাঁজিগ্রাম আসিবার পথে নহে । পরবর্তী কোন-এক সময়ে 
গৌড়দেশ হইতে পুরীধামে কিছু গ্রন্থ লইয়া যাইবার কালে। কর্ণপূর কবিরাজ বলেন 
বনপথে পুরুষোত্তম যাওয়ার সময় গ্রন্থ চুরি হইয়া গেলে, তিনি সেখানকার রাজসভায় 


সংখ্য! ১ 


প্রীনিবাস-নরোত্বমের কালনির্ণয় ৪৯ 


গিয়। ব্রাহ্মণের মুখে শ্রীমদ্ভাঁগবতীয় ভ্রমর (ষটপদ ) গীতেব পাঠশ্রবণে অতিশয় হান্ত 
( বিজ্বপে ) করিয়াছিলেন (৮৭ শ্লোক )। 

এই উক্তির প্রতিধ্বনি কর্ণানন্দে ও তক্কিরত্বাকবে আঁছে। কিন্ত ভক্তিরত্বাকরে 
প্রথমবার বৃন্দাবন হইতে আসিবার সময়কার ঘটনার সহিত এই ঘটনাকে গুলাইয়া ফেলা 


হইয়াছে। যথা 


জীনিবাসাচাধ্য লৈয়া গ্ৰন্থ রত্বগণ। 
চলে গৌড়পথে করি গৌরা স্মরণ ॥ 
সঙ্গে নরোত্তম এছে দেহ ভিন্ন মাত্র । 
শ্যামানন্দ আচার্যেব অতি স্সেহ পা ॥ 
নরোতম শ্যামানন্দ সহ শ্রীনিবাস । 
নিব্বিদ্নে চলয়ে পথে হইয়া উল্লাস ॥ 
নীলাচলে যায় লোক সংঘষ্ট পাইয়!। 
সে সভার সঙ্গে চলে বনপথ দিয় ॥ 


সৰ্ব্বত্ৰ হইল ধ্বনি এক মহাঁজন। 
নীলাচলে যায় সঙ্গে লৈয়া বহু ধন ॥ 
বাজা বীর হাম্বীরের দস্থ্যগণ যত্বে। 
গনিয়। দেখিল গাড়ী পূর্ণ নানা রত্বে ॥ 
_-ভক্কিরত্বাকর, সপ্তম তরঙ্গ, পৃ. ৪৮৮-৮৯ 


অন্থরাগবল্পীতে স্পষ্ট করিয়৷ লিখিত আছে যে শ্রীনিবাস দ্বিতীয়বার বৃন্দাবন হইতে 1ফবিবার 
সময় শ্ামানন্দকে সঙ্গে আনিয়াছিলেন এবং সেই সময় বীর হাম্বীর শিষ্য হইয়াছিলেন। 


শ্রীজীব গোসাঁঞ্চি নিকটে শ্রীশ্তামানন্দ গোসাঞি ছিল। 
তীরে আচার্য্য ঠাকুর সঙ্গে করি দিল ॥ 

এবং ব্যাস আচাধ্য ঠাকুর ছুই জন জইয়]। 

গৌড়দেশ আইলা কবিরাজ সঙ্গে করিয়া ॥ 

পূর্ববৎ ভক্তিশীস্ত্র কৈল প্রবর্তন । 

বীর হাম্বিব আদি শিশ্য হৈল বহুজন ॥ 


যথা 


পৃ. ৪*-৪১ 
[ ক্ৰমশঃ ] 


স্বরলিপি 
তৈরবী-_জলদ তেতাঁলা 


কমলবদনি লো চঞ্চল মৃগবৎ এত অধৈৰ্য কেন 
এই বোধ হয় মোর হতেছ যে অস্থির 
সাদৃশ্রের গুণ বুঝি তব মৃগ নয়ন। 
রাত্রিদিন যারে ভাব সেজন নিতাত্ত তব 
বৃথায় সন্দেহ করি কাতর হও সুন্দরী 
তোমাব এ রূপ হেরি মৃছিত মম মন। 
-__রাঁমনিধি গুপ্ত ( নিধুবাবু) 
“গীতরত্ব" গ্রন্থ অনুসারে এই গানটির হুর শ্তামপুরবী এবং তাল হরি। “নিধুবাবুর 
গীতাবলীশ্তেওহএইক্প উল্লেখ দেখা যায়। "বাঁজালীর গান” অনুসারে ইহার স্থর ভৈরবী 
এবং তাল জলদ তেতালা। আমর] এইইুগাঁনটি ভৈরবী--জলদ তেতালায় পাইয়াছি। 
সুর সংগ্রহ-_ শ্রীকালীপদ পাঠক স্বরলিপি-_ প্রীরাজ্যেশ্বর মিত্র 
[দা পা মজ্ঞা মা ।পা দা পান 174 "এ 7741-৩7-77] 
ক মল বৰ নদ নী লো, eo ০ ৪ ৪ ০ ০ ০ ৪ 


স্ব | পা পদপামা 7 | জ্ঞা সজ্ঞা -মপা মা | জ্ঞরা সজ্ঞা খা সা! 


পাশা দা 

চ ন্‌ চ ল মৃ গণ*ণব ৎ এ তণৎ০*অ ধৈবৃষ কেন 

সা সা ‘দা শসা জা বা-জ্ঞ। সাজ্বা সজ্ঞপামা |জ্ঞবা-জ্ঞা খাসা! 
এ ই বো ধু. হ য় মৌরু হ তে ছ্ণষে অৎ ৭ স্থির 

মা মা মা জ্ঞা |মদা -পর্সর্সা সা । সা সর্বজ্ঞ! ঝ1সী।ণা সা ণদা-পা]া 
সাঁদূশ্যের গুৎৎ্পবুবঝি তবণৎ মগ ন য় ন* * 

হামা মা মদা -ণর্মা। পা সা খরর্সা । সী সরঝভিণ ঝরা । ণা সখা ণদা পা 
রা ত্রি দিৎ নন যাবে ভাব সেজ্জৎ০ন নিতান্ত" তব 


ণর্পখণ সী ণদ। -স! | জ্ঞা জ্ঞম! দণা -রখ৭1 সী ্সখ “পা ফণা । দাশ 1 
বাণৎ ভ্রিদিৎ ন্‌ ষাঁবরেণ ০৩০৭ ভাঁবৎ ০ ০ eo ooo 
সা রাজ খা ।-1 এ গা পা ৷ ণৰ্গা-শা-ঝা-্পা।শাদালপাণা 
সেজণতৎন ০ ৭ ০ নি তান তৎ ০ ০ * তব + 
পাপাপাপা।পাপান্াাপা।পাপাপাপা। ণপদা-পদা পামা! 
বুথাই সন দেহ কবি কাত ব হও স্থ* *্ন দ রী 

মা মা মা জ্ঞা | মাদশর্সধণ পারা । সৰণ -জ্ঞ1 শা সা এাণার্সা ণা 
তোমা বর এ ক্র পণ হেবি দুৎ কৃথি ত যম ম 

ণর্সা -ঝজ্ঞ। খর্পী -পর্পা | -খর্পী -ণদা-পমা-জ্ঞমা ।-পদী-পমাজ্ঞমাঁজখা ।-না774]] চা 


ন্৭ ০০ ৩০৩ ০5৩ ০০ ০৩০ 90 ০৩ ০০ ০০ ০০ ০9 ০০৩ 


 সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 


বর্ষ ৬৬ ॥ সংখ্যা ২. 


সৃচীপত্র 
অধর্ববেদের পৈপ্ললাদ শাখ। শ্রীদর্গামোহন ভট্টাচার্য 
অক্ষয়কুমার বড়াল শতবাধিকী 
কবি অক্ষয়কুমার বড়াল | শৈলেন্্ররুষণ লাহ! 
বঙ্দীয়-সাহিত্য-পরিষদে সভা ্রপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 
হিন্দী ভাষার কথা শ্রবিষুণপদ ভট্টাচার্য 
কাশীরাম কি সমগ্র বনপর্কের রচয়িতা  শ্রীঅক্ষয়কুমার কয়া 
শ্নিবাস-নরোত্বমের কালনির্ণয় শ্রীবিমানবিহাঁরী মজুমদার 
শ্রচৈতন্তের তিরোভাব বিষয়ে 
বাস্থ ঘোষের পদ শ্রীমালবিক! চাকী 
সরল! দেবী চৌধুরাণীর রচনাপন্তী শ্রযোগেশচন্ত্র বাগল 
গান । স্বরলিপি অক্ষয়কুমার বড়াল। 
সরল! দেবী: চৌধুরাণী 
চিত্রসূচী 
অক্ষয়কুমার বড়াল 


প্রতি সংখ্যা ছুই টাঁকা। বাঁধিক মূল্য ছয় টাকা। 
পরিষদের সদ্বস্ত-পক্ষে বিনামূল্যে প্রার্থব্য । 


৫১ 


১২৮ 


৫১ 


সাহিত্য-দাধক-চরিতমালা 


সাহিত্যিকদের জীবনী ও রচনাঁবলীর পরিচয় । ১ম_-৯ম খণ্ড একত্রে মুল্য-_৫৫২ 
পৃথক ভাবে ন৭খানা বই এবং খুচবা খণ্ডও পাওয়া সায়। 


শ্রীজমীকান্ত দাস-সম্পাদিভ 


নবীনচন্দ্র-রচনাবলী 


১ম-৩য় খণ্ড (আমার জীবন )--৩২২ 
সগ্থপ্রকাশিত চতুর্থ খ্_-১৩২ 

অন্তান্ত খণ্ড ( যন্্রস্থ ' 
হেমচন্দ্ৰ-গ্রন্থাবলী 

সমগ্র রচনাবলী দুই খণ্ডে সুদৃশ্য বেক্সিনে 
বাধাই । মূল্য-_২০২ 


অক্ষয়কুমার. বড়াল- 
গ্রন্থাবলী 
সুদৃশ্য বেক্িনে বাঁধাই | মৃল্য-_-১৫২ 


রামেন্দ্র-রচনাবলী 
৬ষ্ঠ ২ও (বিবিধ ) মৃজ্য--১৩২ 


ব্রজেন্্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও জীজনীকান্ত দাস-সম্পাদিত 


বন্কিম-রচনাবলী 


উপন্যাস, প্রবন্ধ, কবিতা, গীতা আট খণ্ডে 
দৃশ্য রেক্সিনে বাঁধাই মূল্য_-৭৫২ 


মধু: রা ক 
কাব্য, নাটক, গ্রহসনাঁদি বিবিধ বচন! 
স্থদৃষ্য রেক্সিনে বীধাই । মৃল্য--২২ 


ভারতচন্দ্র-গ্রন্থাবলী 

অন্নদামঙ্গল, রূসমঞ্তরী ও বিবিধ কবিতা 

সুদৃশ্য বেক্সিনে বাঁধাই । মৃল্য--১০২ 

কাগজ মলাট--৮ ৃ 

দীনবন্ধু-গ্রন্থাবলী 

নাটক, প্রহসন, গদ্য-পদ্ত ছুই খণ্ডে সুদৃশ্য 
রেক্সিনে বীধাই । মৃল্য--২০২ 


দ্বিজেন্দ্রলাল-গ্রন্থাবলী 
কবিতা, গান, হাঁসির ান। মূল্য-_-১২ ৫০ 
রামমোহন-গ্রস্থাবলী 

সমগ্র বাংল! রচনাবলী স্থদৃশ্য রেক্সিনে 
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অথর্ববেদের পৈপ্পলাদ শাখা 
i শ্রীদুর্গামোহন ভট্টাচাৰ্য 
পুর্বভারতে বেদের প্রসার 


পুরাতত্বের পত্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন-_ভারতবর্ষের পূর্ব অঞ্চল_অঙ্গ, বঙ্গ ও 
কলিঙ্গ দেশ সুদীৰ্ঘকাল বৈদিক সভ্যতার গণ্ডীর বহিদ্ভৃতি ছিল। বৈদিক সাহিত্যে 
পঞ্চনদ ও নন্নিহিত প্রদ্দেশেব অধিবাসী গন্ধার, কেকয় ও মন্্রজাতির এবং মধ্যদেশীয় 
কুরুপঞ্চালগণের উল্লেখ পাওয়া যায়। স্থতরাং এক সময়ে তীহাদের মধ্যেই বেদের প্রভাব 
নিবন্ধ ছিল--ইহাই হইল সিদ্ধান্তেব পক্ষে প্রধান যুক্তি । সে যাহাই হউক, মহাভারতের 
বর্ণনায় (কর্ণ ৪৮1১৪, ১৫) কুরুপঞ্চালদ্বিগের সঙ্গে পূর্বদেশীয় পুণ্ড, ও কলিন্গের অর্থাৎ 
উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণ উড়িঘ্বার অধিবাসীরাও শাশ্বত ধর্মে অভিজ্ঞ বলিয়া উল্লিখিত 
হইয়াছেন = 

.কুরবঃ সহপঞ্চালাঃ সানা মৎস্তাঃ সনৈমিষাঃ। 
কোশলাঃ কাশপৌগুযাশ্চ কলিল। মগধাস্তথা। 
চেদয়শ্চ মহাভাগা ধর্মং জানস্তি শাশ্বতম্‌। 
" বিষুপুরাণের (২৩১৫, ২০) উক্তি অনুসারে কামরূপ, পু» কলিঙ্ন প্রভৃতি পূর্বদেশে 
মুনিরা তপশ্রণ করিতেন, যাজ্ঞিকের! হোঁমাঙ্ছষ্টান করিতেন = 
পূর্বদেশাদিকাশ্চৈব কামরূপনিবাসিনঃ | 
পুণ্ডাঃ কপিদো। মগধ! দাক্ষিণাত্যাশ্চ সর্বশঃ | 


তপস্তপ্যন্তি মুনয়ে| জুহবতে চাত্র যজিনঃ ॥ 

অভি প্রাচীন কালেই যে অঙ্গ প্রভৃতি প্রাচ্যদেশের গ্রামে গ্রামে বৈদিক সংস্কৃতি 
ছড়াইয়! পড়িয়াছিল, সে বিষয়ে প্রমাণের অভাব নাই। পতঞ্চলিব পাঁণিনীয় মহাঁভাষ্যের 

উদ্বাহরণে (৬২১ ) অজদেশের পূর্বদিকে ব্রাহ্মণবসতির উল্লেখ আছে ।__ 

লোকেশ্বর আজ্ঞাপয়তি--প্রাগঙ্গং গ্রামেভ্যে! ব্রাহ্মণ! 

আঁনীয়স্তামিতি। 

, পরবর্তী কাল যে পূর্বাঞ্চলে বেদবিগ্ভার বিশেষ, সমৃদ্ধি ঘটিয়াছিল সেকথা এখন সম্পূর্ণ 
"_ প্রমাণসিত্ধঃ । তাহা ছাড়া সম্প্রতি ষে সকল প্ৰাচীন পুথি ও নৃতন তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে, 


১. প্রাক্সায়ণিক বেদভাস্তকাব বাঙ্গালী গুণবিষ্ণু ও হলাযুধের গ্রন্থ এ বিষয়ে 
জীবস্ত প্রমপ। গুণবিষ্ণুকৃত ছান্দোগ্যমন্ত্রভাষ্য ( সংস্কৃত সাহিত্য. পরিষদ্গ্রন্থমীলা ১৯৩০ ), 


৫ সাহিত্য-পরিযৎ-পত্রিকা বর্ষ ৬৬ 


তাহাতে মনে হয় ষে, অথর্ববেদের পৈপ্সলাদ শাখা ভারতবর্ষের পূর্ব প্রাস্তেই সমধিক 
প্রসার লাঁভ করিয়াছিল। ইহাই এই প্রবন্ধের প্রতিপান্ধ। ‘4 


অধর্ববেদের শাখাভেদ 


পুরাণাদি গ্রন্থে অথর্ববেদের নগ্পট শাখার নাম পাওয়া যায়--পৈপ্পলাদ, তৌদ, মৌদ, 
শৌনক, জাঁজল, জলদ, ব্ৰহ্মবদ, বেদদর্শ এবং চাঁরণবৈদ্য।« মুখ্যতঃ শাখাপ্রবর্তক 
খষিদের নাম অঙ্কুসারেই এই বেনসম্প্রদায়গুলি গড়িয়া উঠিয়াছিল এবং পৃথক্‌ পৃথক্‌ 
সম্প্রদায়ের মন্ত্রহিতা ও কক্পস্থত্রের মধ্যে নানারূপ পাঠভেদ ও প্রয়োগভেদের সহাষ্ট 
হুইয়াছিল। অধর্ববেদের অধিকাংশ সংহতা ও হ্ত্র আক্ত বিলুপ্ত : নান! গ্রন্থের বিভিন্ন 
উক্তি ও উদ্ধৃতি উহাদের অস্তিত্বের সাক্ষ্য দেয় মাত্র ।* 


কাশ্মীরে খণ্ডিত পৈপ্নঙ্গাদ পুথির আবিষ্কার 


১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে জার্মান অধ্যাপক রুডস্ফ রোট্‌ (২০৮৫) এবং মাকিন অধ্যাপক 
ডব্লিউ. ডি. হুইট্‌নি (ড/215,০5), বাঁলিন নগরে শৌনকশাঁখাঁর অধর্ববেদসংহিতা। প্রথম 
প্রকাশ করেন। পরে এই সংহিতা বিভিন্ন সংস্কবণ ও প্রাচীন ভাগ ছাঁপা হইয়াছে এবং 
নান] ভাষায় অমুবাদ বাহির হইয়াছে। | 

কিন্ত শৌনকসংহিতা সম্পাদন করিয়! বিচক্ষণ পণ্ডিত রোট্‌ সাহেবের তৃপ্তি হইল না। 
তিনি অথর্ববেদের অপব কোন শাখার একখানি উৎকৃষ্ট মন্ত্রংহিভাঁর সন্ধান করিতে 
লাগিলেন। তাঁহার প্রেবণায় এবং ভাবতস্থিত ব্রিটিশ সবকারেব চেষ্টায় ১৮৭৩ সালে 
কাশ্মীরে পৈপ্নলাদসংহিতার একখান” জীর্ণ ও খাণ্তত পুথি আকিস্কিত হইল। ভূর্জপত্রের 
উপর কাশ্মীরীয় শারদ লিপিতে লেখা এই পুথিখানা তদানীস্তন ভারত সরকারের আহ্গকূল্যে 
বালিনে রোট্‌ সাহেবের নিকট চলিয়া গেল। সাঁফল্যতৃপ্ত রোট্‌ পুিপ্রাপ্তির বিচিত্র কাহিনী 
. এবং পৈপ্ললাদ শাখার পবিচয় দিয়া এক উদ্দীপনাময় বিবরণ লিখিলেন_—Der Atharva- 


গুণবিষুকুত ভান্যসহিত ছান্দ্োগ্যব্রাহ্ষণ (সংস্কৃত কলেজ গবেষণী-গ্রস্থমণলা ১৯৫৮) এবং 
হুলাযুধকৃত ত্ৰাহ্মণসৰ্বস্ব ( সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদ্-গ্রস্থমীল1 ১৯৬০ ) ভুষ্টব্য। 

২. আধর্বণ শাখার নীম নানা শ্রন্থে নানা রূপে উল্লিখিত দেখা যায়। অথর্বপরিশিষ্টের 
উনচত্বাবিংশ অধ্যায়ে ধৃত শাখানামগুনি প্রামাণিক । 

৩. সৌমাদিত্য নামে এক ভাষ্যকার বৈতানস্থত্রের ব্যাখ্যায় চারণবৈস্ত শাখার 
একটি মন্ত্রপাঠ উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহ* অন্তত্র উল্লেখ করিয়াছি_(Materials for 
Further Study of the Vaitanasutra, Our Heritage 01, ভি) p.27)! 
কৌশিকস্থত্রে (৮৭1৭, ৮) 'বেদদর্শ ও শৌনক শাখার মধ্যে মতভেদের উল্লেখ আছে। 
বিভিন্ন শাখার নামে কয়েকধানা অথর্বোপনিষৎও পাঁওয়া হাঁয় । 


সংখ্যা ২ অথর্ববেদের পৈগ্লাদ শাখা ই 


veda in Kaschmirl এই বিবরণ ১৮৭৫ লালে রাজার জন্মদিনের উৎসবে জার্মানীর 
প্রাচ্যবিৎ পণ্ডিতগণের মধ্যে প্রচারিত হইল । পেপ্পলাদ অথর্ববেদের আবিষ্কার বেদবিদ্যার 
ক্ষেত্রে এক বিশিষ্ট ঘটনা! বলিয়। সমাদর লাভ করিল। ইহার পর ১৮৭৮ সালে ফ্লোরেন্স্‌ 
শহরে আতন্তজীতিক প্রীচ্যবিদ্া সম্মেলনের বিদ্বৎসমাবেশে রোট সাহেব কাশ্মীরীয় অথর্ববেদ 
সম্পর্কে এক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। ইউরোপ-আমেরিকাঁব পণ্ডিত মহলে সাড়া পড়িয়া 
গেল। হুইটুনি বলিয়াছিলেন-__গত অর্ধশতাব্দীর মধ্যে সংস্কৃত সাহিত্যের ক্ষেত্রে ষে কয়টি 
বিশেষ গৌরবময় আবিফাব হইয়াছে, অথর্ববেদের পৈপ্নলাদসংহিতা তন্মধ্যে একটি! 
রোঁটের মৃত্যু পব ১৯০১ সালে তুবিঞ্রেন বিশ্ববিদ্যালয়ের রিচার্ড গার্বে (39১৫) এবং 
বাণ্টিমোর জন্দ হপ্কিন্স্‌ বিশ্বদ্ভালয়ের মরিস্‌ রুমফিল্ভ ( Bloomfield ) 
ক্রোমোফটোগ্রাফির সহায়তায় সমগ্র পুথিখানার ছবি তুলিয়া লইলেন। 


কাশ্মীরীয় আবিষ্কারের ব্যর্থতা! 


কিন্তু পণ্ডিতেরা ক্রমেই বুঝিলেন__কাঁশ্মীবী পুধিখাঁনা কেবল অসম্পূর্ণই নয়, অর্থবোধেবও 
অযোগ্য । ইহার আদিতে ও মধ্যে পাতা নষ্ট হইয়া গিয়াছিল, বহুস্থলে অক্ষব উঠিয়া 
গিয়াছিল এবং আস্স্ত অবিশ্বাস্তরূপ ভূলে পরিপূর্ণ ছিল। 

তথাপি বিষয়ের গুরুত্ববৌধে অধ্যাপক এল্‌. সি ব্যারেট (৪2:50) আমেরিকার 
ওরিয়েন্টাল সোসাইটির বিখ্যাত মুখপত্রে কিস্তিতে কিস্তিতে দীর্ঘকাঁলের চেষ্টায় ( ১৯*৬- 
১৯৪০ ) গ্রন্থাঁনি রোম্যান অক্ষবে প্রকাশ করিলেন এবং তাহার অহ্ুমানমত কিছু কিছু 
পাঠ পরিবতিত করিয়া দিলেন। কাশ্মীর ছাড়া অন্যত্র পৈপ্ললাদ শাখার সন্ধান না পাইয়া 
পণ্ডিতের! সিদ্ধান্ত করিলেন-_কাশ্মীরের বাঁহবে এই শাখার চলন ছিল না স্থতরাং 
পৈগ্নলাদসংহিতার নামকরণ হইল “কাশ্মীরীয় অথর্ববেদ?। 

ইহার পর অধ্যাপক রঘুবীব দেবনীগরী লিপিতে গ্রস্থখাঁনি ষথাদৃষ্ট ছাপিয়া দিলেন। 
কিন্ত মুদ্রিত গ্রন্থ প্রশ্নচিহে, তারকাচিন্কে এবং বিন্দুচিহ্নিত শুন্য স্থানে কণ্টকিত হইয়া 
রহিল । মূল বস্তুর ক্রুটিতে বিদ্জ্জনের বিপুল অধ্যবসায় প্রায় নিক্ষল হইয়া গেল । 

এল্‌. সি. ব্যারেট প্রারস্তে বলিলেন-_পুথিধাঁনার বিম্ময়কর অপপাঠ এবং বিচিত্রক্পপ 
বৈগুণ্যের ফলে পাঠশুদ্ধির যথাষথ চেষ্টাই ছুফব।* পরে নবম কাণ্ডের ভূমিকায় (1405, 


8. “one of the most important finds in Sanskrit litera.ure of 
the last balf-century.”— Introduction to the Atharvavedasamhita, 
Harvard Oriental Series, Vol. 7, 0, xvi. 

¢. “The startlingly corrupt and varied conditior of the manuscript 
has made it difficult to maintain a good balance in artemzting emen- 
dations."— Journal of the American Oriental Society, Vol. 26, p. 197, 
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৬০]. 42, P. 105) তিনি দুঃখ করিয়াছিলেন-_“পৈগ্লাদ আমাদিগকে হতাশ করিয়াছে। 
উহার মন্ত্রপাঠ যে এত অধিক অশুদ্ধিতু্ট তাহা পূর্বে বুঝা যায় নাই।” সি. আর: 
ল্যান্ম্যান্‌ (LanmAn ) পুথিখানার আখ্যা! দিলেন__“অপপাঠস্মলিতরত্বাকর* তুলক্রটির 
খনি ।* পল্‌ তীমে (1500০) বলিয়াছেন-__এখানা। জ্ঞানপ্রসারের কাধে প্রায় মূল্যহীন ।" 
তীমে নানারূপ যুক্তিতর্কের অবতারণা কবিয়! স্থির করিলেন--পৈগ্পলাদ অথর্ববেদ 
ভারতবর্ষের উত্তর প্রান্তে উদ্ভূত হুইয়াছিল এবং এ অঞ্চলেই এই শাখার প্রসার নিবদ্ধ ছিল |” 
বর্তমান সময়ে কাশ্বীরেব আথর্বণ সম্প্রদায়ের সঙ্গে পৈগ্নলাদ শাখা বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, ইহাই 
প্ডিতগণ ধাবপা করিয়া লইলেন। দীর্ঘকালের চেষ্টায়ও কোন দ্বিতীয় পুথির সন্ধান ন! পাওয়ায় 
সংহিতার প্রকৃত পাঠ উদ্ধারেব কোন সম্ভাবনা রহিল না। লান্য্যান্‌ আক্ষেপ করিয়া 
লিখিলেন-_যেহেতু আজ পর্যন্ত ভূর্জপত্রের পুথিখানার আর কোন প্রতিলিপি আবিষ্কৃত 
হুইল না, এই পুথিতে কাশ্মীরীয় অধর্ববেদের প্রক্কত স্বরূপ কতখানি বিধৃত হইয়া আছে, 
তাহা হয়ত আমরা কোন দিন জানিতে পারিব না।৯ মরিস্‌ হুম্‌ফিল্ড, কাশ্মীরী পুথির 
ছবি তুলিবার পর বুঝিয়াছিলেন ষে, পুখির মন্ত্রগুলি অনেক স্থলেই নিরর্থক ও তাৎপর্যহীন 
শর্ধের অধথা সঙ্কুল মাত্র ( a meaningless Jumble of serseless sounds )1১* 
বুমফিল্ড, আর একখানা পুথি সংগ্রহের জন্ত বহু চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি এইরূপ আশা! 
প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, হয়ত কাশ্মীরের এক অবজ্ঞাত কোণের কোন গ্রন্থাগার এই 
অমূল্য পুথির প্রতিলিপি লোকচক্ষুর অন্তরালে রক্ষা করিতেছে।?? ° 


৬., ‘“...a mine of jewels of false readings and blunders”.—Intro- 
duction to Whitney’s Atharvavedasamhtte, H. O. S., Vol. 7 lzxxvilit. 

৭, ‘almost useless for philological purposes’'—Panini and the 
Veaz, Allahabad 1935. p. 66. 

V৮. Panint and the Veda, Dp. 75. 

2. “Since the birch-bark manuscript has thus far maintained its 
character as a unique, we shall perhaps never know how truly it 
represents the best Kashmirian tradition of this Veda.”—Introduction 
to Whitney’s Atharvavedasambhita, Vol. 7, Ixxix. 

১. JAOS, Vol. 29, 5. 286 ভষ্টব্য | 

১১. এপ have never quit endeavouring to obtain another 
manuscript of this ill-fated text, and I still hope against hope that some 
out of the way Library in Kashmir may hide away the precious 


document.” 


সংখ্যা ২ অধর্ববেদের পৈগ্লাদ শাখা ae 


উড়িষ্যায় নৃতন আবিষ্কার 


কাশ্মীরের অবজ্ঞাত কোণ হইতে নয়, পূর্ব ভারতের এক অপ্রত্যাশিত প্রদেশ হইতে 
সম্প্রতি পৈপ্পলাদসংহিতার একাধিক অখত্ডিত পুথি আবিষ্কৃত হইয়াছে । এই পুথিগুলি 
সবই তালপাতার উপব লৌহ-শলাঁকা দ্বারা উৎকল লিপিতে লিখিত। এই সকল পুথিতে 
প্রায় ছুই সহস্র নৃতন মন্ত্র আছে। এই মন্ত্রগুলি কাশ্মীরের পুথিতে নাই, শৌনকসংহিতায় বা 
অপব কোন বৈদিক সংহিতাঁয়ও পাওয়া যায় নী। বেদবিগ্াব বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই সকল 
মন্ত্র নৃতন আলোকপাত কবিবে বলিয়া! আশা কবি। 


নৃতন পুথি আবিষ্কারের ইতিহাস 


পূর্ব ভারতে পৈপ্পলাদ শাখার আবিষ্ষাবকথা বড বিচিত্র। কয়েক বৎসর পূর্বে 
পূর্ব ভারতে বেদচর্চার অবন্থী সম্পর্কে অন্ুসন্ধীনপ্রপঙ্গে বাংলাদেশের দুইখান! প্রাচীন 
দানলিপিতে আমাৰ দৃষ্টি পড়ে_একখানা দিনাজপুব জেলায় বেলোয়া গ্রামে প্রাপ্ত তৃতীয় 
বিগ্রহপালের তাত্রশাসন, আব একখানা পাঁবনা জেলাঁব মাঁধাইনগবে প্রাপ্ত লক্ষ্মণসেনের 
তাত্রশীদন। উভয় শাসনেই ভূমির গ্রহীতা ছিলেন অথর্ববেদীয় ব্রাক্ষণ-_-পিপ্সলাঁদশীখীধ্যায়ী 
মীমাংসাব্যাকরণতর্কবিদ্‌ জয়ানন্দ শর্মা ১২ এবং কৌশিকসগোঁত্র অথর্ববেদ্পৈপ্নলাদশাখাধ্যায়ী 
শ্রীগোবিন্দ শর্মা ঃ*। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতকে এবং তৎপূর্ব শতকে বাংলাদেশে পৈগ্নলাদ ব্রাহ্মণ 
বাস করিতেন__ছুইথাঁনি তাঅশাপনেব সাক্ষ্যে তাহ! প্রমাণিত হইল। অথচ এতদিন 
সকলেই বিশ্বাস করিতেন যে, কাশ্মীরের বাহিরে পৈপ্নলাদ শাখাব অস্তিত্ব ছিল না। ইহার 
পর জীগরূক দৃষ্টি লইয়া আরও অন্থুস্ধানে প্রবৃত্ত হইলাঁম। পিপ্পলাদের নামেব সঙ্গে সংশ্লিষ্ট 
উপনিষৎগুলি তন্ন তন্ন করিয়া! পবীক্ষার ফলে গোঁপালতাপনী উপনিষদের টাকায় এক নৃতন 
ইঙ্গিত মিলিল। টাকাঁকার বলদেব বিগ্যাভৃষণ গোপালতাপনীর পরিচয়ে লিখিয়াঁছেন__ 
এখান! পৈপ্ললাদ শাখার উপনিষদ, উৎকল প্রভৃতি দেশেব আঁথর্বণিকেবা এই গ্রন্থ পাঠ 
করিয়া থাকেন ।-- 
উতৎ্কলাদিভিবাঁধর্বণিকৈবধীয়মান! পৈপ্ললাদশীখান্তঃস্থিতেয়ং গোঁপালোপনিষৎ 
উৎকল প্রদেশে অল্লমাত্র অমুসন্ধানেই বিদ্যাতৃষণের উক্তি যথার্থ বলিয়া প্রমাণিত হইল। 


চল্লিশ হাজার পৈগ্ঠলাীর সন্ধান 


উড়িষ্যার বিভিন্ন অঞ্চলে এবং তৎসংলগ্ন পশ্চিমবঙ্গ ও বিহাররাঁজ্যের কোন কোন স্থানে 
আজও প্রায় চল্লিশ হাজার পৈপ্ললাদী বাস কবিতেছেন। মেদিনীপুরের কীি মহকুমায়, 


১২. মনোবঞ্ন গুপ্ত, ক্ষণ New Pala Records, Journal of the Asiatic 
Society, 1951, p. 18. 
১৩. ননীগোপাল মজুমদার, [nscriptions of Bengal, Vol. IH, p. 112. 
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সিংভূমের ধলভূম পরগণাঁয় এবং মযুরভঞ্জ, বাঁজেশ্বর, কটক ও পুরী জেলার গামে গ্রামে আমি 
নিজেই সহআ্সাধিক পৈষ্নলাদীর দর্শন পাইয়াছি। গ্রামাঞ্চলের অধিবাসী এই সকল অনাড়ম্বর * 
পৈ্লাদী ব্রাহ্মণ স্মরণাতীত কাল হইতে তাঁহাদের স্বতন্ত্র সংস্কারাছি ক্রিয়াকলাপ পালন 
করিয়া আসিতেছেন। আজকাল কৃষিকর্ষ ইহাদের মুখ্য জীবিকা। কিন্তু ইহার মধ্যে এখনও 
অনেকেই এমন আছেন, যাহার! সম্প্রদায়পরম্পরায় মুখে মুখে শ্রুতিমন্ত্র অ'য়ত্ত করিয়াছেন 
এবং পবিত্র মন্ত্রগুলি ক্রিয়াকাঁণ্ড উপলক্ষে প্রাচীন প্রথায় পাঠ করিয়া থাকেন। ছুই তিন 
পুরুষ পূর্বেও ইহাদেব পূর্বজগণ বিশকাঁ অথর্ববেদেব সমস্ত মন্ত্রই স্বৃতি হইতে আবৃতি করিতে 
পাঁরিতেন। প্রাচীনকালেও বেদপাঠবিষয়ে পৈগ্ললাদ্শাধীর খ্যাতি ছিল। পাণিনি 
একটি সুত্র কবিয়াছেন ‘অনোরকর্মকাৎ’ ( ১৷৩৷৪৯ )_অন্ু-পূর্বক বদ্‌ ধাতুব অকর্মক 
প্রয়োগে আত্মনেপদ হয়। অন্থ উপসর্গষোগে বদ্‌ ধাতুর অর্থ হয় অঙুকনণে পাঠ করা। 
কাশিকাকাঁব 'অনোরকর্মকাঁ সুত্রে উদাহরণ দিয়াছেন__ “অহ্বদত্তে মৌদঃ পৈপ্নলাদস্ত” 
অর্থাৎ মৌদশাধী পৈপ্নলার্দশাধীর অন্থসরণে বেদ পাঠ করেন। মৌদ ও পৈপ্নলাদ এই 
উভয়শাখীয় অর্থরববেদীর নাম মহাভাম্যে আছে। মনে হয়-_বৈদিক মন্ত্রপাঠে পৈগ্নলাদ- 
গণেব অধিক নৈপুণ্য ছিল। সম্প্রতি উড়িস্তার অথর্ববেদীয়গণ আমার অন্বরোধে বারিপদ! 
শহরে এক সভায় মিলিত হইয়াছিলেন। সভায় উপস্থিত কয়েকজন নৈদ্দিকেব বেদপাঠ 
রেকর্ডে তুলিয়া আনিয়াছি'৪। | 
বেদবিদ্যার অমূল্য গ্রন্থ পৈপ্নলাদসংহিতার তালপাঁতার পুথিই উৎকলীয় পৈপ্পলাদীগণেব 
পবম গঁশ্বর্য। ইহাঁদিগের মধ্যে ষে-দকল ব্যক্তি এই দুর্লভরত্ব পুরুষাচ্ছক্রমে রক্ষা করিয়া 
আসিয়াছেন, তাহারা সমগ্র বিছৎ্সমাজের কৃতজ্ঞতার পাত্র । অথচ ইহাদের অস্তিত্বের কথা 
এতদিন অজ্ঞাত ছিল। আমার সৌভাগ্যবলে গত চারি বৎসরে আমি বারংবাব ইহাদের 
সান্নিধ্যলাভ করিয়াছি এবং ইহাদের যতবরক্ষিত অনেকগুলি পুথি সংগ্রহ কবিয়া আনিয়াছি। 
কেবল মূল সংহিতাই নয়, এমন সব গ্রন্থও আসার হাতে আসিয়াছে, যহাতে পৈগ্লাদ 
সম্প্রদায়ের ধর্ম, সংস্কৃতি ও এতিহের সুস্পষ্ট পরিচয় মিলিতে পারে১* | এই সকল গ্রন্থ 





১৪. উড়িস্তার বৈদিকগণ পুথির লেখপ্রযাদজ্রনিত মন্ত্রানুদ্ধিগুলি স্ম্প্রদায়লন্ধ মুখস্থ 
শ্রুতির সাহায্যে শুদ্ধ কিয়! দিতে পারেন। কাশ্মীরের পুথিতে ( পৈ. মং ১৯।৪৮/১৭ ) একটি 
মন্ত্রের পাঠ ছিল--যশামীশানঃ’। ইহার কোন অর্থ হয় না। ব্যারেট্‌ সাহেব আহ্মানিক 
পাঁঠ দিয়াছিলেন_-“ষশা মেশীনঃ,। ইহাতেও অর্থ হয় নাই। বারিপদার বৈদিক পাঠ 
করিয়াঁছেন-__“বিশামীশান*-বিশাং মন্ুষ্যাণীম্‌ ঈশানঃ অধিপতি:-মঙ্্তনিগের অধীশ্বর | 
স্ন্দর অর্থ হইল। নবাবিষ্কৃত তালপাতার পুথি মিলাইয়! দেখিয়াছি-_ইহাই শুদ্ধ পাঠ । 

১৫. সংহিতা, কল্প ও কর্মপদ্ধতিব পুথিগুলি বিভিন্ন স্থান হইতে সংগৃহীত হুইয়াছে__ 

(ক)- বিশকাঁও সংহিতা : 
(১) ১৫ কাণ্ড জ্রেল! পুবী, বাঁস্থদ্েবপুর 


সথ্যা ২ অথর্ববেদের পৈপ্ললাদ শাখা ~~ 


যথাযথ সম্পাদিত হইলে বৈদিক সাহিত্যে এক অপূর্ব অধ্যায়ের সংযোজন ঘটবে এবং একটি 
* বিশিষ্ট বৈদিকশাখা! সম্পর্কে নানা তথ্য উদ্বাটিত হুইবে । 

পরম বিস্ময়ের কথা৷ এই যে, উড়িম্তার অথর্ববেদীগণ অন্যবেদীয় ব্রাক্মণগণের নিকট 
অপাংক্েয় হইয়া আছেন। সমাজের প্রবীণ পণ্ডিতগণ এবং পদস্থ ব্যক্তিগণ পৈগ্নলাদ শাখার 
গৌরবের কথা কিছুই জানেন না। অথচ এক সময়ে উড়িস্যাঁব বাজাবা বহুসংখ্যক শাসন’ 
দান করিয়া পৈগপ্পলাদী ব্রাহ্মণদিগকে রাজধানীর চতুর্দিকে গ্রামে গ্রামে স্থাপন 
করিয়াছিলেন’*। সম্ভবতঃ অভিচাবক্রিয়ায় পৌরোহিত্য করিয়া পৈপ্ললাদ ত্রাঙ্মণগণ 
সমাজে অবজ্ঞীভাজন হইয়া! রহিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে অনেকেই পরম নিষ্ঠাবান, সকলেই 
নৃসিংহদেবেব উপাসক ৷ 


পৈপ্পলাদসংহিতার প্রথম মন্ত্র 


প্রাচীনকালে পেগ্নলাদ্সংহিতাই সর্বজনগ্রাহ অথর্বশাখারূপে আদৃত হইত। সে বিষয়ে 
বড় প্রমণ এই যে, এই সংহিতাঁর প্রথম মন্ত্রটি আজও ভাঁবতবর্ষের সর্বত্র অথর্ববেদের 
স্বাধ্যায়-কর্মে পঠিত হইয়! থাকে । দ্বিজগণের পক্ষে প্রতিদিন স্বাধ্যায় বা ব্রহ্মযজ্ঞ অবশ্য 
অন্ুষ্ঠেয়। ন্বাধ্যায়কালে চারি বেদ হইতে অস্ততঃ প্রথম চারিটি মন্ত্র পাঠ করিতে হয়। 
অধর্ববেদীয় গোপথত্রাহ্মণে (১, ২৯) স্পষ্ট নির্দেশ পাওয়া ষায়__পন্নে। দেবীরভিইয়ে ইত্যাদি 
মন্ত্রটকে আদিরূপে গ্রহণ কবিয়া অথর্ববেদ পাঠ করিতে হইবে ।-- 

শয়ো দেবীরভিষ্টয় ইত্যেবমাদিং কৃত্বা অর্ববেদমধীয়ীত ৷ 

মন্ত্ৰটি শৌনকশাধীয় অথর্ববেদসংহিতাব ১ম কাণ্ডের ৬ষ্ঠ সুক্তের ১ম মন্ত। শৌনকশীখার 
আদিমন্ত্র “যে ত্রিষপ্া:* ইত্যাদি, ‘শন্নে| দেবীরভিষ্টয়ে ইত্যাদি নয়। বিভিন্ন গৃহস্থত্রে 
শিম্ো দেবী'ই অধর্ববেদের আদিমন্ত্রপে উল্লিখিত হইয়াছে ।১ মহাঁভাষ্যকাঁর পতঞ্জলি 





(২) ১-৫, ১৬, ১৭-২০ জেলা বালেশ্বর, মহাস্তিপুর' 
(৩) ১-৫, ১৬, ১৭-২০ জেলা পুরী, জগন্নাথপুর 
(৪) ৬-১৫ জেলা বাঁজেশ্বর, মাকন্দ। 

(থে) আদ্দিরমকল্প | জেলা পুরী, জগন্নাথপুর 
কর্মপপ্রিকা জেলা পুরী, নিরষনা 
অপ্রকাশিত উপনিষৎ 


(গ) কর্মসমুচ্চয় ( বঙ্গীক্ষরে লিখিত ) জেল! মেদিনীপুর, কচুনা 
১৬. উড়িত্তাব বাঁজগণ ষথাশীস্ত্র কার্য করিয়াছিলেন। কর্মপঞ্জিকায় আছে-_বাজা 
জিতেন্দ্রিফ অথর্ববেদী ব্রাহ্মণকে বিশেষ দান ও সম্মানদ্বাবা সতত পৃভা করিবেন ।-_ 
তক্মাব্রাজা বিশেষে অথর্বাণং জিতেন্জিয়ম্‌। দাঁনসম্মানসংস্কাৈনিত্যৎ মভিপৃজয়েৎ ॥ 
১৭. ভারছাজ গৃহস্থত্র (৩, ১৫ ), বোঁধায়নীয় গৃহৃস্থত্র (২, ৯, ৫) এবং বৈধানসপৃহ্য 
সুত্র (৬, ১৭) জরষ্টব্য। 


৬৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা বধ ৬৬ 


পম্পশাহ্নিকের গোড়ায় “শন্পো দেবী” মন্ত্রটকে অথর্ববেদের প্রতীক রূপে গ্রহণ করিয়ীছেন। 
এই মঙ্্রটি দিয়াই উড়িস্তার পৈপ্নলাদসংহিতাঁর আরম্ভ । কাঁশ্ীরী পুথির প্রথম পাতা * 
নষ্ট হইয়! গিয়াছিল। স্থৃতরাঁং এতদিন পৈগ্ললাদ শাখার আদিমন্ত্র সম্পর্কে নিশ্চিত জ্ঞান 
ছিল না। ভারতবর্ষে বিভিন্ন স্থানে সম্প্রদায়বিদ্গণ যে ত্রহ্মষজ্ঞে অর্ববেদের আঁদিরূপে 
শয়ো দেবী” মন্ত্র পাঠ করেন, তাহার কারণও এত দিন অস্পষ্ট ছিল। উড়িস্তাব পুথি এই 
সকল সমস্তার সমাধান করিয়া দিয়াছে । মন্ত্রট পৈপ্ললাদসংহিতাঁর প্রথম মন্ত্র। 


পৈগ্লাদ শাখার গৌরব 


পৈগ্ললাদসংহিতা৷ প্রাচীন কালেব ব্হুমান্য অধর্ববেদ। সেকাঁলেব দিকৃপাঁল আচার্যগণ 
এই সংহিতাকেই অথৰ্ববেদ বলিয়া মানিতেন | বাদরায়ণ মুনি ব্রহ্গত্রে (২২1৪৩) “একে? 
বলিয়া একটি প্রমাণভূত আঁথুবচন উদ্ধৃত করিয়াছেন--পাঁশকিতনাবিত্বমধীয়ত একে? 
[ কোন এক বেদশাখী শ্রুতিমন্ত্রে ব্রহ্ষের দাঁশকিতবাদি ভাব উল্লেখ করেন ]| এই ব্রহ্মসুত্রের 
ভাঁষ্যে শঙ্করাঁচার্য স্পষ্ট করিয়! বলিয়াছেন যে, স্থত্রকার ‘একে’ এই পদে এক আধর্বণ শাঁখীকে 
লক্ষ্য কবিয়াছেন। এই শাখীয়গণ তাঁহাদের শাখার ব্রহ্গস্থক্তে প্রতিপাঁদন করিয়াছেন ঘষে, 
দাশ( মৎস্তজীবী )ও ব্ৰহ্ম, দাঁস( কর্মকর )ও ব্রহ্ম, আবার কিতব( দৃতেকাঁর )গণও ব্রহ্ম । 
এই কথা বলিয়া শঙ্কর পৈগ্লাঁদ শাখার ব্রহ্মসুক্তেব মন্ত্রটি (৮1৯১০ ) তুলিয়া! দিয়াছেন ।__ 
একে শাখিনেো! দাঁশকিতবাদিভাবং ব্রহ্মণ আমনস্ত্যার্বণিকা' ব্রহ্বস্থতে- প্রহ্ম দাশ 
ব্ৰহ্ম দাস! ব্রদ্বেবেমে কিতবাঁঃ।১৮ 
এই ক্ষেত্রে দেখা যাইতেছে যে, বাঁদরায়ণ ও শঙ্করাচার্য পৈপ্ললাদসংহিতাব অধীতী ছিলেন । 
পাণিনি ও পতগ্ুলি উভয়েবই পেপ্পলাদ শাখার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল, তাহা পল্‌ 
তীমে প্রমাণ করিয়াছেন।£* পাঁণিনীয় মহাভাষ্যের বৈদিক প্রকরণে পতঞ্চলি পৈগ্ললাদ- 
সংহিতা হইতে উদাহরণ তুলিয়াছেন--তাঁহা অনেক স্থলে বুঝা যাঁয়। পল্‌ তীমে তাহা 
বুঝিয়াছেন, তথাপি বিকলাঙ্গ কাশ্মীরী পুথিখাঁনি দেখিয়া তিনি স্থিরনিশ্চয় হইতে 
পারেন নাই। 'অস্তঃপাদমব্যপরে (৬১।১৫ ) এই পাঁণিনীয় স্ুত্রের দ্বিতীয় বাঁতিকে 
পতগ্রলি একটি উদাহরণ দিয়াছেন -“শাঁতবারো! অয়ং মিঃ, | এইটি অথর্ববেদের মন্ত্রাংশ । 
পৈগ্নলাদসংহিতাব কাঁশ্মীরীয় পুথিতে উহা পাওয়া যায় না । উদ্রাহরণটি হয়ত শৌনক- 
সংহিতা কিংবা অপর কোন অথর্বসংহিতা হইতে গৃহীত হইয়াছে এইরূপ মনে কবিয়া 
তীমে লীহেব বলিয়াছেন_কোঁন্‌ শাখার অধর্ববেদের সঙ্গে পতঞ্জলির পরিচয় ছিল, সে- 


১৮ ব্রহ্ম দাশাঃ’ মন্ত্রটর পাঠ কাশ্মীবী পুথিতে অত্যস্ত বিরুত হইয়া গিয়াছে । 
_উভিষ্যাঁর পুথিতে যথাষথ পাঠ আছে। কিন্ত শঙ্করের 'ব্রদ্গৈবেমে কিতবাঃ স্থলে উদ্ভিয্যার 
পুথিতে আছে 'ব্রদ্মেমে কিতবা উত’। শেষোক্ত পাঠে ছন্দের বিশুদ্ধি রক্ষিত হয়। 

১৯. Panins and the Veda, DP. 66, 76 দ্রব্য | 





সংখ্যা ২ অথর্ধবেদের পৈপ্ললাদ শাখা a 
বিষয়ে স্থিবসিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া আমাদের সাধ্যের বাহিবে ("5 68৫৪ শাতবারে 


*অয়ং মণিঃ is not traceable in our Paippalada manuscript. ..A. final 
decision is not therefore within our reach.—Panini and the Veda, 
9. 66)। কিন্ত শাতবারে| অয়ং মণিঃ’ কাশ্মীবী পুথিতে না থাকিলেও উহ! পৈগ্নলাদ- 
সংহিতারই মন্ত্র। উড়িয্যার সকল পুথিতেই এই যন্ত্রটি দ্বিতীয় কাণ্ডের সপ্তবিংশ স্ক্তের 
পঞ্চম মন্ত্র স্থতরাং পতঞ্জলি যে পৈগ্নলাদ শাখার মন্ত্রই উদাহরণরূপে ধপিয়াছেন, তাহাতে 
আব কোঁন সংশয়ের কারণ নাই । 

বিভিন্ন পুরাণে পৈপ্ললাদসংহিতার মন্ত্রই আর্বণ মন্ত্ররপে উদ্ধৃত হইয়াছে। অগ্রিপুরাঁণ 
(২৬২ অঃ) ও বিষুতধর্সোত্ববপুরাঁণে ( ২খঃ, ১২৭ অঃ) এক একটি ‘অথর্ববিধান' অধ্যায় 
আঁছে। উক্ত বিধানে উদ্ধৃত মন্ত্প্রতীকগুলি পৈপ্নলাদপংহিতায়ই পাঁওয়া যাঁয় ।"* 

সমস্ত আথর্বণ শাখার মধ্যে পৈপ্ললাঁদ শাখা এক সময়ে সর্বত্র প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল-- 
শমো দেব” মন্ত্রের বিশ্বজনীন স্বীকৃতি সে বিষয়ে বড় প্রমাণ। 


পিগ্ললাদ খষির শাখা প্রবর্তন 


স্কন্বপুরাঁণের (মাহেশ্বব খণ্ড, ১৭শ অঃ, ১১শ শ্লোক ) একটি আখ্যায়িকাঁয় পিপলাঁদ 

খষি অধর্ববেদের সংস্কারকর্ম ও শাখাগ্রবর্তনের নায়কর্পপে উল্লিখিত হুইয়াছেন। পুরাঁকাঁলে 
অথর্ববেদ শত শাখা ও শত কল্পে বিভক্ত ছিল। পিপ্নলাদ দেবাদেশে প্রাণিগণের হিতার্থে 
বহুধাবিভক্ত অধর্ববেদকে নব শাখায় ও পঞ্চ কল্পে বিভক্ত করেন। 

অধর্ববেদো যশ্চৈষ শতশাঁখো বিনিগ্রিতঃ | 

শতকল্পশ্চ গৃঢ়া্ধো ভৃতানাং কধিসিদ্ধয়ে। 

নবশাখঃ পঞ্চকল্প্ত্য়! কাধ: স্ুখাবহঃ ॥ 
এই আধ্যায়িকার তাৎপর্য এই যে, অধর্ববেদের সঙ্কলনে পিগ্ললাদের কৃতিত্ব সর্বাপেক্ষা 
অধিক । 


পৈগ্নলা্ অথর্ববেদের বিষয়বন্ত 


পৈপ্নলাদসংহিতা পরিপূর্ণরূপে অথর্ববেদের লক্ষণীক্রাস্ত গ্রস্থ। অথর্ববেদের বৈশিষ্ট্য এই যে, 
ইহ! আভিচারিক বেদও বটে ব্রহ্মবেদও বটে, একাধারে এহিক এবং পারত্রিক বিষয়ে সমৃদ্ধ ৷ 
পৈপ্নলাদসংহিতা। সম্পর্কে এই লক্ষণ যেমন খাটে, অপব সংহিতা সম্পর্কে তেমন 
নয়। এই সংহিতাঁর মন্ত্রের মধ্যে মাঙ্গষের সহজাত আশা আকাজ্তা এবং পাঁথব 
প্ৰবৃত্তিও যেমন ফুটিয়া উঠিয়াছে, পরত্রহ্মেব সত্যন্বর্ূপও তেমনই নির্ণীত হইয়াছে। 


২০. মৎ্সম্পাদ্িত ‘অথর্ববিধান’ ভ্ষ্ব্য—Lights on the Paippalada Recension 
of the Atharvaveda, Our Her#age, Vol. II, p. 9. 


= 


ডঃ সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকা! বৰ্ষ ৬৬ 


পৈপ্ললাদসংহিতার ব্রহ্সুক্ত শৌনকসংহিতায় পাঁওয়া! যায় না; দার্শনিক কথা পৈল্পলাদ- 
সংহিতায়ই অধিক। ‘পৈর্নলাদং মোক্ষশীন্ম_ইহ। গর্ভোপনিষর্দের কথা। তরহ্মকে' 
জানাইয়! দেয় বলিয়া ইহার নাম ব্রহ্মবেদ। অপর তিন খানা বেদ ( খথ্েদ, ষভুর্বেদ 
ও সামবেদ ) দিয়া যে কার্য সম্পন্ন কর! যায় না, এই বেদদ্বারা তাঁহা সাধিত হয়_ইহা 
নবলন্ধ উৎকলীয় আঁজিরসকল্পের উক্তি ৷ 
ব্ৰহ্মণো বেদনা দ্ধেতোত্র্ষাবেদৌ হিয়ুমূচ্যতে । 
য্দসিদ্ধং ত্রিভির্বেদৈত্তদনেনৈব সিধ্যতি ॥ 
অধর্ববেদের এহিকত্বের লক্ষণ পৈপ্ললাদ সংহিতায় যথেষ্ট পাঁওঘা ষায়। এঁহিকতাঁর 
দুইটি বূপ-_ শান্ত ও ঘোর। শাস্তিক ও পৌষ্টিক কর্ম শান্ত; মাঁরণ, উচ্চাটন প্রভৃতি 
আভিচারিক কর্ম ঘোর । পৈপ্ললাদসংহিতাঁয় এই দ্বিবিধ কর্মের উপযোগী মন্ত্র প্রচুর আছে। 
শৌনকসংহিতাঁয়ও আছে, কিন্তু তুলনায় কম। ইহাতে রোগনাশ, স্বাস্থারক্ষা, সম্বদ্ধিলীভের 
কথাও যেমন আছে, শক্রগীড়ন, প্রতিপক্ষব্নাশ, বশীকরণের কথাও তেমনই আছে। 
বক্রতুপগুপ্রয়োগপদ্ধতি নামে একখানি পৈপ্পলাদ পদ্ধতিগ্রস্থে দশটি আখর্বণ ক্রিয়ার নাম 
আছে এইরূপ__ 
শাস্তিকং পৌঁষ্টিকঞ্চেব বশঃ স্তস্তনমোহনে ॥ 
দ্বেষণোচ্চাটনে চৈব মারণীকর্ষণে তথা। 
বিভ্রাবণমিতীমাঁনি দশ কর্মাণ্যথর্বণাম্‌ ॥ 
এই দশটি ইহলোকসম্পফিত ক্রিয়ায় অথর্ববেদের উপযোগিতা আছে বলিয়াই ইহা 
এঁহিক বেদ । 


অনুসন্ধেয় পৈঞ্গজাদ গ্রন্থ 


উড়িষ্যায় আঁভিচারিকপদ্ধতিগুলি এখনও স্থানে স্থানে স্থরক্ষিত রহিয়াছে । কিন্তু আমি 
আজও পৈরলাদ ত্রাহ্গণণ্রন্থের কোন সন্ধান পাই নাই। অথচ অষ্টাধ্যায়াত্মক পৈপ্নলাঁদ 
ব্রাহ্মণের উল্লেখ পাইয়াছি২২ | কালে কাঁলে হয়ত পৈপ্পলাদ ব্রাহ্মণ পাওয়া যাইবে । 


২১. পৈগ্নলাদীগণ অবশ্যই অভিচারাদি ক্রিয়াকাণ্ডে নিপুণ ছিলেন। অথর্বপরিশিষ্টে 
(২,৩, ৫) ২, ৩, ৬) পৈগ্নলাদ গুরুর বিশেষ প্রশন্তি পাওয়া ঘাঁয়।-_ | 
পৈপ্ললাদং গুরুং কুর্ধাচ্ছ-শীরাষ্্রীবোগ্যবর্ধনম্‌ ॥ 

গুরুণা পৈপ্ললাদেন বেদমন্ত্রবিপশ্চিতা। 
বর্ধতে ধনধান্তেন রাষ্ট্রমেবং ন সংশয়ঃ ৪ 
২২. প্রপঞ্চহৃদয় (ত্রিবেজ্দ্রীম, পৃঃ ২) দ্রষ্টব্য ই 
আঁথর্বণিকপৈপ্নলাঁদশীখায়াং মন্ত্রো বিংশতিকাণগ্ুঃ :.তদধ হ্মণমন্টাধ্যায়াত্মকম্‌। 
খাগর্থদীপিকার অঙুক্রমণীভাঁগে (৪, ১) বেঙ্কটমাধবও পৈপ্পলাদ ব্রাহ্মণের নাম করিয়াছেন। 


সংখ্যা ২ ‘_ অধর্ববেদের পৈপ্ললাদ শাখা 


গুর্জরদেশেও যে পৈপ্নলাদ শাখার প্রসার ছিল, একখানি অপ্রকাশিত উপনিষদ্ভান্তে 
তাহার উল্লেখ পাইয়াছি। ভাষ্যকার ‘গোপালতাপনী’র পরিচয়ে বলিয়াছেন-_এখানি 
গুর্জরাদ্িদেশীয় পরাশরগোত্তব্রাহ্ণপঠিত পিপ্নলাদশাখাঁর শ্রতিগ্রন্থ 

গুর্জবাদিদেশপ্রসিদ্ধপরাঁশরগো্রত্রান্ষণসম্প্রদা ়প্রাপ্তাথর্ববেদত্ত পিপ্ললাদশাখাপঠিত- 

শ্রীগেপাঁলতাপন্তাখ্য] ক্রতিঃ। 
বর্তমান সময়ে গুর্জবদেশে পরাঁশবগোত্র পৈপ্ললাদ ত্রার্ষণদেব অবস্থা পরিদর্শনের জন্য এবং 
সম্ভব হইলে, তাঁহাদের নিকট তথ্য সংগ্রহেব জন্য কোনও অুসদ্ধিৎস্থ ব্যক্তির গুজরাত 
প্রদেশ পল্লিত্রমণ আবশ্যক | 

বিভিন্ন গ্রন্থে পৈপ্ললাদ পঞ্চকল্পের নাম পাওয়া যায়__নক্ষত্রকল্প, বৈতানকল্প, সংহিতাকল্প, 
আদঙ্গিরসকল্প ও শাস্তিকল্প । উড়িয়ায় একখানা আঙ্গিরসকল্লের পুথি পাইয়ছি। বৈতানস্থত্র, 
সংহিতাকল্প প্রভৃতি যেসকল আধর্বণকল্প ছাপা হইয়াছে, সেগুলি পৈপ্ললাঘশাখীয় বলিয়। 
মনে হয় না। পৈপ্নলাদকপ্পগুলি একদিন পাঁওয়া যাইবে-এইক্কপ আশা আজ আর 
মরীচিক। মাত্র নয়। 


758? 





অক্ষয়কুমার বড়াল শতবাধিকী 


কবি অক্ষয়কুমার বড়াল 


বাংলায় তখন নবযুগ আসিয়াছে। সিপাহী বিদ্রোহের পর এক দশক কাটিয়া গিয়াছে। 
গদ্যে নূতন প্রেরণা জাগিয়াছে। দেশপ্রেমের বন্যায় বঙ্গভূমি পরিপ্লীবিত। সাহিত্য নৃতন 
আদর্শে অন্থপ্রাণিত। কাব্যে রুত্রবীণা বাজিতেছে। কোথাও বিরাট সব মানুষের 
অসাধারণ স্বথছু:খের কাহিনী সিন্ু-কল্পোলিত ছন্দে মন্দ্রিত। কোথাও বা বিগত মহিমার 
আর্ত আকুতির সঙ্গে মুক্তির উদ্নগ্র সঙ্কল্পবাণী রুদ্রবোষগর্জ্জনের মত ধ্বনিত হইয়া 
উঠিতেছে। শোৌধ্য, বীরত্ব, পরাঁক্রম, পবাঁধীনতার দারুণ গ্লানি, স্বাধীনতা লাভের প্রবল 
আকাক্ষা, বন্ধনমোচনের দুর্ব্বার আগ্রহ-- এই সব সে-যুগের কবিকুলের রচনার বিষয়বন্ত। 
মহাঁকাব্যের গম্ভীর নির্ঘোষ এবং দেশাত্মবোধের কবিতার উচ্চ নিনাছে বঙ্গসাহিত্যের আকাশ 
অন্থরণিত। ঠিক এমনি সময়ে সঙ্দীতময় এক মৃদু সুর শোনা গেল। 

গঙ্গা বহে কুলু কুলু যেন ঘুমে চুলু ঢুলু 
ধীরে ধীরে দোলে তরী, ধীরে ধীরে বেয়ে যায়, 
মাঝির! নিমগ্ন মনে ঝুমুর পূরবী গাঁয়। 

অথবা, 

উঠ প্রেয়সী আমার মেল মলিন নয়ান 

সে স্থর কেহ শুনিতে পাইল, কেহ শুনিল না। কিন্তু যাহারা শুনিল তাহারা মুগ্ধ হইয়া 
গেল। এই সুরে যিনি কাশী বাঁজাইলেন, তিনি কবি বিহারিলাল চক্রবর্তী । বাংলা কাব্যে 
রোমাটিসিজম প্রবর্তিত হইল। প্রায় শতাব্বীকাঁল ধরিক্বা বাংলার গীতিকাব্যে সেই 
রোমান্টিক ব্যক্তি-মানসেহ স্থব ধ্বনিত হইয়া আসিতেছে । 

কবির লোঁকাস্তব গমনের ঠিক পরেই ১৩০১ সালের “সাধনার প্রকাশিত “বিহারিলাল” 
প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন__ 

“বঙ্গদর্শন প্রকাশ হইবার বহুপূর্কে কিছুকাল ধরিয়া অবোধবন্ধু নামক একটি মাসিক 
পত্র বাহিব হইত। তখন বর্তমান লেখক বাঁলকবয়সপ্রুক্ত নিতাস্ত অবোধ ছিল। 
কিঞ্চিৎ বয়ঃও[প্তিসহকাবে যখন বোধোদয় হইল, তখন উক্ত কাগজ বন্ধ হইয়া গেল ।-.বঙ্গ- 
দর্শনকে যদি আধুনিক বজসাহিত্যের প্রভাতন্র্য বল! যায়, তবে ক্ষু্রায়তন অবৌধবন্ধুকে 
প্রত্যুষের শুকতার! বলা যাইতে পারে” 

এই অবোৌধবন্ধু সম্পাদন করিতেন বিহারিলাল চক্রবর্ত্তী এবং অবৌধবন্ধুতেই তাঁহার 
প্বন্নুন্দরী” প্রকাশিত হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ লিখিতেছেন-__ 

“সে-প্রত্ুষে অধিক লোক জাগে নাই১এবং সুহিত্যরুখে বিচিত্র কলগীত কৃ্িত হইয়া 


®t 





' 
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উঠে নাই । দেই উষাঁলোঁকে একটি ভোরের পাখী স্বমিষ্ট সুন্দর স্থুরে গান ধরিয়াছিল। সে- 
* স্থুর তাহার নিজের । 

“ঠিক ইতিহাসের কথ! বলিতে পাঁরি না, কিন্তু আমি সেই প্রথম বাংলা কবিতায় কবির 
নিজের স্বর শুনিলাম।” 

প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ তাহাকে কবিগুরু বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের 
উপমাঁটিকে ভিন্নভাবে প্রয়োগ করিলে এই উক্তি অস্ত হইবে না যে, রবীন্দ্রনাথকে যদি 
বাংলা রোমান্টিক কাব্যের প্রভাতস্থধ্য বলা যায়, তবে বিহারিলাঁলকে প্রত্যুষের শুকতাঁরা 
বলা যাইতে পাবে। 

বিহারিলাল জন্মগ্রহণ করেন বঙ্কিমচন্দ্রের তিন বৎসর পূর্বে ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে । উনযাঁট 
বৎ্সর বন্থসে ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা ১৩০১ সালে তিনি পরলোকগমন করেন। 


নহে কোন ধনী, নহে কোন বীর, 
নহে কোন কর্ম্মী-- গর্ব্বোন্ত-শির, 
কোন মহারাজ নহে পৃথিবীর, 
নাহি প্ৰতিমূৰ্তি ছবি, 
তবু কাদ কীদ,_ জনম-ভূমির 
সে এক দরিদ্র কবি। 
এসেছিল শুধু গায়িতে প্রভাতী, 
না ফুটিতে উষা, না পোহাতে বাঁতি-_ 
আঁধারে আলোকে, প্রেমে মোহে গাথি’, 
কুহরিল ধীরে ধীরে ; 
ঘুম-ঘোরে প্রাণী, ভাবি’ স্বপ্ন-বাণী, 
ঘুমাইল পার্থ ফিরে? । 
বঙ্গলহিত্যের স্মরণ-কবিতাবলীর মধ্যে ইহা একটি শ্রেষ্ঠ গীতিকবিতা। শুধুই কবির 
প্রতি কবির শ্রদ্ধীনিবেদন নহে, ইহা গুরুর প্রতি শিষ্যের ভক্তিপুষ্পীঞ্চলি। বিহারিলালের 
মৃত্যুর ঠিক পরেই এই কবিতা রচিত হয়। রচয়িতা কবি অক্ষয়কুমার বড়াল। রবীন্দ্রনাথের 
ন্যায় তিনিও বিহাঁরিলালের কাব্যশি্ধয | 
প্রথম-যৌবনের কবিতায় বিহারিলালের প্রভাব স্পষ্ট হইলেও পরে ববীন্ত্রনাথের কাব্য 
নব নব রূপ ধবিতে আরম্ভ করে। স্বাতস্ত্য সত্বেও অক্ষয়কুমারের উপর গুরুর প্রভাব শেষ 
পর্য্যন্ত কত্তকটা৷ বর্তমান ছিল। 


অক্ষয়কুমার মনে প্রাণে কবি। তাহার গন্য রচন] নাই বলিলেই চলে। কাব্যেই তাঁহার 
আত্মপ্রকশ। অপূর্ব বাগ্‌ভঙ্গীর মধ্য দিয়া কাব্যে তিনি নিজের ভাব ও ভাবনা! অভিব্যক্ত 
করিয়াছেন। “এষা” নামটির আলোচনা গন্ধে একটি প্রবন্ধে প্রমথ চৌধুরী অক্ষয়কুমীরকে 


৬৪ সাহিত্য-পরিষং-পত্রিক! বর্ষ ৬৬ 


জাত-কবি বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। তাঁহার ছোট বড় সামান্ত 'অসামান্ত সকল 
কবিতার মধ্যেই এই সহজাত কাব্যগ্রতিভার সাক্ষাৎ মেলে। , 
১২৮৯ সালের অগ্রহায়ণেব বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত “রজনীর মৃত্যু’ অক্ষয়কুমারের প্রথম 

মুদ্রিত কবিতা । তখন তাঁহার বয়স মাত্র বাইশ। এই কবিতাটি হইতেই বোবা যায় 
কতটা কাব্যশক্তির অধিকাবী হইয়া অক্ষয়কুমীর সাহিত্যজীবন স্থরু করেন। এই 
প্রথম কবিতাতেই বিহাঁবিলীলেব সহিত তাঁহার স্বাতন্ত্য ও সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। এই 
ধরণের বিষয়বস্তু অক্ষকুমার একাস্ত নিজস্ব কবিয়! লইয়াছিলেন। অথবা বলিতে পার! 
যায়, যুগপ্রেরণার বশেই এইরূপ বিষয়বস্ত রোমান্টিক কাব্যের উপজীব্য হইয়া উঠিয়াছিল। 
এই সঙ্গে রবীন্দ্রমাথেব ‘তারকার আত্মহত্যা’ কবিতটির নাম উল্লেখ করা চলে । বিদায়ের 
বোন] মাহৃষের কাছে সবচেয়ে মর্শস্তদ। ‘রজনীর মৃত্যুতে কবি সেই বেদনাকে ব্ূপ 
দিবার প্রয়াসী হইয়াছেন। 

পশ্চিমের জলদ্ব-শয্যায় 

পড়িয়া রজনী মৃত-প্রায়। 

দিগন্তের স্থকোমল কোলে 

গুরুভার মাথাটী খুইয়া-_ 

আখি-কোলে অশ্র-বিন্দু দোলে 

দেখিতেছে একতুষ্টে আত্ম হারাইয়া, 
ঘুমস্ত বিশ্বের মুখখানি । 


ছেড়ে” যেতে চাহে নী পরাণ, 
তৰু না গেলেও নয় ! 
আশা তৃষ্ণা সব ছেড়ে’, স্বৃতির সাত্বনা ফেলে’, 
শৃন্তে পূরিয়। হৃদয় 
জানে না কোথায় হবে করতে প্রয়াণ! 
বিদায়ের অনিবার্ধযতাঁকে মাঙ্যের সহ না করিয়া উপায় নাই। সেবার বার বলে 
‘যেতে নাহি দিব’, তবু ঘেতে দিতে হয়। কিন্ত প্ৰকৃতি হৃদয়হীনা, তাহার কিছুতেই 


দৃক্পাত নাই। 
্রহ্মাপ্ডের কিছুতেই চাহে না রহিতে বীধা, 


নিজ মনে ধায়! 
ব্ৰন্ধা্ড সাধিছে প্রাণপণে 
পদে পদে বাধিতে তাহায় | 
বৃথায়__ বুথায় ! 
প্রথম কবিতায় যে সুরে বীণা বাঁধা হইল, অক্ষয়কুমারের শেষের দিকের কাব্যে সেই স্থর 
অনবস্ত হইয়া উঠিয়াছে। 
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ছুংখ ও নৈবাশ্য অক্ষয়কুমারের কাব্যে প্রাধান্য লাভ কবিয়াছে, এ কথা যাহার! বলেন 
* তাহার! নিতান্ত ভুল করেন ন।। কিন্ত নৈরাশ্যবাদেই তাঁহার শেষ কথ। নয়। সে কথা 
পরে আলোচ্য । 

বজলীর মৃত্যু’ অক্ষয়কুমাবের প্রথম কবিতাপুস্তক “প্রদীপে”্র অস্তভূক্ত হয়। প্রদীপের 
প্রকাশকল ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দ, তখন কবির বয়স চব্বিশ । ইহাঁর তিনটি সংস্করণ প্রকাশিত 
হয়। কবির পঁচিশ বৎসর বয়সে ১৮৮৫ সনে তাহার দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ “কনকাঞ্চলি* 
প্রকাশিত হয়। তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ “ভুল” প্রকাশকাল ১৮৮৭ খ্ৰীষ্টাব্দ । চতুর্থ কাব্যগ্রন্থ 
“এজ্ব* প্রকাশিত হয় তাহার পঞ্চাশ বৎসর বয়সে ১৯১০ সনে । শেষ কাব্য “এষা” তাহার 
ঠিক ছুই বৎসর পরে ১৯১২ সনে প্রকাশিত হয়। ইহার মধ্যে কৌন-কোনটির তিনটি 
সংস্করণ, কোনটি দুইটি সংস্কবণ হয়। 

যাহারা সংস্কবণ মিলাইয়। কবির কাব্য পাঠ করিবেন, তাহাঁদেব পক্ষে তাঁরিখগুলি 
প্রয়োজনীয় । সেইভাবে তীহাঁবা তাঁহার কাব্যে ভ্রমপরিণতির বিষয় আলোচনা করিতে 
পাবেন। কিন্ত সংস্করণে সংস্করণে কবি এতই নৃতন কবিতা দন্গিবিষ্ট করিয়াছেন এবং 
পুরাতন কবিতা এমন পরিমাঁজ্জিত করিয়াছেন যে সাধারণ পাঠকেব পক্ষে ক্রমবিকাঁশের 
ধাঁরাঁটি অম্সরণ করা কঠিন । এই প্রবন্ধে আমি সে চেষ্টা করি নাই। অন্য সংস্করণগুলি 
এখন দুর্লত, বর্তমানে সাহিত্য-পরিষদ সংস্করণেই অক্ষয়কুমারের সম্পূর্ণ রচনাবলী পাওয়া! 
যায়। সমগ্রভাবে দেখিলেই বড়াল কবির কাব্যের রস কতকটা সম্পূর্ণভাবে পাওয়া যায়। 


২ 


ছুই রণেব কবি দেখা যাঁয়। এক, ধাহাদের মধ্যে অঙস্থভূতিই মুখ্য, রূপ গোঁণ। 
সেই অন্থু্থতিকে যে-কোনক্পেই হোক প্রকাশ করা ধাহাদের কাজ-_ যেমন ইংরেজী 
সাহিত্যে ব্রাউনিং। আর এক ধরণের কবি আছেন, যাহারা রূপ দেওয়ার মধ্যে যে কল! 
আছে, সেই কলাকেই প্রাধান্য দিয়াছেন__ যেমন কীটস্‌ বা টেনিসন। অক্ষয়কুমার বড়াঁল 
এই শেষোক্ত ধরণেব কবি। 

কাব্য কাহাকে বলিব ৷ মনীষী বিপিনচন্দ্র পাল “এষা” কাব্যের "পরিচয়* দিতে 
গিয়া কাব্যের লক্ষণ নির্দেশ করিয়াছেন । “আমাদের দেশের আলঙ্কারিকের। রসাত্মক 
বাক্যকেই কাব্য বলিয়াছেন” বিপিনচন্দ্র দার্শনিক । কাজেই আমাদের পূর্বতন 
সাহিত্যিকবুন্দ যে ভুল করিতেন, তাহা তিনি কবেন নাঁই। সরস বলিতে আমরা 
যাহা বুঝি, রস সম্পর্কে সাধারণের ধাবণা তাহাই। রসের যে একটি টেকনিক্যাল 
শাপ্বগত অর্থ আছে, বিপিনচন্দ্র তাহার আভাস দেন নাই। তিনি বলিয়াছেন “বাক্য 
অর্থযুক্ত শব্দ ।--ষে বাক্য আপনার অর্থের দ্বার! হাস্তাভুতকরণরুদ্রাদি রস ফুটাইয়া 
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তুলে, তাহাই কাব্য 1-.'কোঁন রস বিশেষের উদ্দ্রেক করিতে পাঁবিলেই বে কৌন বচন! 
কাব্যত্বের দাবী করিতে পারে, এমনও নহে |” 
এই সব কথা বলিয়া তিনি নির্দেশ দিয়াছেন, যে বস বিশ্বজনীন তাহাই কাব্য হৃষ্ট 
কবিতে পারে। ইহতে কাব্য সম্বন্ধে ধারণা কতখানি পরিষ্কার প্রাপ্ত হইল জানি না, 
কিন্ত বসাত্মকের বস সম্বন্ধে যে বিশেষ কিছু বোঝা গেল তাহা নয়। অলঙ্কাবিকেব! যে 
বসের কথা বলেন, তাহাঁব মোটামুটি স্বরূপ এই । 
দুঃখ সুখ আনন্দ শোক সব মানুষই অনুভব কবে। যে অনুভবে সংসারের মান্য কাদে 
হাঁসে কাঁতব হয় চকিত হয় চঞ্চল হয়, সে অমুভূতি লৌকিক । কবির অস্ৃভৃতি অন্প্রকার | 
হাঁসি কান্নার ভিতর দিয়া সব অনুভূতি প্রকাশ পায় না. কিন্তু প্রকাঁশেব জন্ত অস্তর ব্যাকুল 
হইয়া থাকে । প্রকাঁশ-ব্যাকুল কবিব সেই গভীর অমুহ্ূৃতি অলৌকিক । কাব্যের মধ্য 
দিয়া কবি আঁপনাঁকে ব্যক্ত করেন। সন্ধায় পাঠক বা শ্রোতার মনে বাক্সয় সেই প্রকাশ 
সম-অন্ভৃতির সঞ্চাব করিতে পাঁবিলে তাহা রসে পবিণত হয়। অর্থাৎ শুধু কবিব অমুভূতিই 
রস নয়। প্রকাশের মধ্য দিয়া পাঠক বা শ্রোতার মনে তাঁহ! যখন সমানভাবে সাড়া জাগায়, 
তখনই তাহা বন । তাই অরসিকে রসের নিবেদনকে কবিরা এত ভয় করেন। 
অক্ষয়কুমার কবি; কেননা তাহার বেদনা তাহার আনন্দ তাহার দুঃখ তাঁহার শোক 
আঁমাঁদের মনে সম-অন্গভূতির সাঁড়া জাগাঁযস। তাঁহার বিবহে পাঠক বিরহী হইয়া ওঠে। 
তাহার শোকে সহদয়ঙ্তন ব্যাকুল হইয়! পড়ে। “এযাণয় যে করুণরস তিনি ফুটাইয়াছেন, 
তাঁহার তুলনা নাই। 
মানব সম্পর্কে ুৎসুক্য ও কৌতুহল যাহার যত অধিক তিনি তত উচ্চ শ্রেণীর কবি। 
মানবগ্রীতি প্রকৃত কবিত্বের এক লক্ষণ। অক্ষয়কুমাবের মানবিকতা অসাধারণ । মাম্থষকে 
ভাঁলবাঁসিতে ন! পাঁবিলে কবিশক্তি ব্যাহত হয়। অক্ষয়কুমার মানবঙ্েমিক | “প্রদীপের 
'মানব-বন্দনা” সেই প্রীতির সাক্ষ্য বহন করিতেছে । কবিতায় বিবর্তনবাদ বিজ্ঞানের ক্ষেত্র 
হইতে কাব্যের জগতে প্রবেশ করিয়া নবরূপ ধাবণ কবিয়ছে। 
নমি তোমা, নরদেব ! কি গৰ্ব্বে গৌরবে 
- দাড়ায়েছ তুমি! 
সর্ববাঙ্গে প্রভাত-রশ্মি, শিরে চূর্ণ মেঘ, 
পদে শল্পভূমি। 
মানব-সভ্যতার শৈশব ও যৌবন ও পরিণতির বর্ণনাব পর, শেষ স্তবকে বলিতেছেন, 


নমি, কষি-তস্ত-জীবী, স্থপতি, তক্ষণ, 
কর্-চর্শ-কার ! 
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অদ্রি-তলে শিলাখণ্ড দৃষ্টি-অগোচির 
.. বনু অদ্ৰি-ভার! 
কত রাজ্জা, কত রাজ্য গড়িছ নীরবে, 
হে পূজ্য, হে প্রিয় ! 
একত্বে বরেণ্য তুমি, শরণ্য এককে,”_ 
আত্মাব আত্মীয়! 
' কবি মাঁনবকে কোথাও ছোট কবিয়া দেখেন নাই। মানবের মহত্বে তিনি বিশ্বানী। 
প্রীতিকে আহ্বান করিয়] ‘আঁবাহনে’ কবি বলিতেছেন, 
হের, এ প্রণবে, সতী, 
স্তভিত ব্রহ্গীগ্-গতি ; 
দূর বিষ্ণুলোক হ'তে 
আশীর্বাদ আসে শ্রোতে, 
ঝব ঝর সপ্তব্বর্গ ঝরে শির’পব। 
ক্ষুদ্র নয়, তুচ্ছ নয় নর। 
প্রকৃতিকে তিনি নানাভাবে দেখিয়াছেন-_ প্রভাতে, সন্ধ্যায়, বসন্তে, বর্ষায়, অন্ধকারে, 
চন্দ্ালোকে। প্রকৃতির সৌন্দর্য্য তাহাকে মুগ্ধ কবিয়াছে, কিন্তু মানুষকে অতিক্রম কবিয়! 
প্রকৃতি তাঁহার নিকট কোথাও বড় হুইয় উঠে নাই। “শ্রাবণে’ কবিতাটি পল্লীপ্রকতির 
নিখুত বর্ণনার উদাহরণ । 
সারা দিন একখানি জল-ভরা কালো মেঘ 
রহিয়াছে ঢাকিয়া আকাশ ; 
বসে জানালার পাশে, " সারাদিন আছি চেয়ে-_ 
জীবনের আজি অবকাশ 1." 
কচিৎ অশ্ব্-তলে,  ভিজ্িছে একটা গাভী; 
টোকা মাথে যায় কোন চাষী , 
কচিৎ মেঘের কোলে, মুমুযুর হাঁসি সম, 
চমকিছে বিজলীর হাসি। 


মাঠে নবস্তাম ক্ষেতে কচি কচি ধান-গাছ 
মাথাগুলি জাগাইয়া আছে 
কোলেতে লুটিছে জল টল থল্-ল্‌ 
বুকে বায়ু থর-থর নাচে। 
কবিতাটিতে তিনি ছবির পব ছবি আকিয়। চলিয়াছেন। এই চিত্রধন্মিত| তাঁহার কাবে) 
অনেক সময় পরিস্ফুট হইয়। উঠিয়াছে। 


ত 
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অক্ষয়কুমারের কাব্যে নারী শ্রেষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে। প্রকৃতির পূজ্জা এবং নারীর 
বন্দনা রোমান্টিক কবিতার এই দুইটি লক্ষণই তখনকার কাব্যে বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। 
সমগ্র “বঙ্গস্ুন্দরী” নারীবর্শনীর কাব্য বলিলেই চলে। বিভিন্ন কবির নিকট নারী বিভিন্ন 
ভাবে প্রতিভাত হইয়াছে । বিহাবিলাল নারীকে দেবীত্বে উন্নীত করিষ্বাছেন। রবীন্দ্রনাথের 
নিকট নারী মানবী বটে কিন্ত “অদ্ধেক মানবী তুমি, অর্ধেক কল্পনা, । দেবেন্দ্রনাথ সেন 
বলিয়াছেন, “রূপের পূজারী আমি রূপের পূজারী” | অক্ষয়কুমারের নিকট-_ 
রমণী রে, সৌন্দধ্যে তোমার 
সকল সৌন্দর্য্য আছে বাধা । 


নারী শুধু সৌন্দর্ধ্যরূপিণী নয় 
এ নির্মম জীবন-সংগ্রামে 


তুমি বিধাতার আশীর্বাদ । 
“অভেদে প্রভেদ” কবিতায় নারীকে সম্বোধন করিয়া তিনি বলিতেছেন 
তুমি বিধাতার স্ষর্ঠি,  কঠোরে কোমল মুণ্ডি, 
শুষ্ক জড় জগতের নিত্য-নব ছলা ৷ 
শুধু তাই নয়, সন্ন্যাসী শিবকে সুন্দর হইতে কে শিখাইল? 
তোমারি প্রণয়-স্মেহ বাঁধিল কৈলাস-গেহ, 
পাগলে করিল গৃহী, ভূতে মহেশ্বর ৷ 
শেষে কবি বলিতেছেন, দুয়ের প্রয়োজন, জীবন একে অসম্পূর্ণ, তুমি ও আমি নহিলে সংসার 


চলে না। 
যে দিকে ফিরিয়া, "প্রিয়া, দেখ একবার-_ 


আমীদেরি ছুই বলে, এই ভেদীভেদচ্ছলে, 
ঘুরিছে ব্রন্দাগু-চক্র, চলিছে সংসাব। 

অক্ষয়কুমীবের কাব্যে নাকী সম্পর্কে কবি মৌহিতলাল মজুমদারের উক্তিটি এখানে উদ্ধত 
করিতে পাঁবা ষাঁয়। “এষা” সম্বন্ধেই মন্তব্যাট বিশেষভাবে গুষোজ্য। “বাঙ্গালী কবির 
দাম্পত্যপ্রীতি নাবীর একটি মহিমময়ী মৃত্তি না গড়িয়া পাবে ন1) মধুসুদন যাহাতে মুগ্ধ 
হইয়াছিলেন, বিহাঁবিলাঙ্গ ষাহাকে আপন ইষ্টদেবতার আসনে বসাইয়াছিলেন, স্থরেন্্রনাথ 
যাঁহাকে সংসারে ও সমাজে তাহার স্তায়সঙ্গত অধিকারে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাঁহিয়াছিলেন 
এবং দেবেন্দ্রনাথ ভাব-ভোলা কবিত্বের আবির-বুঙ্কুমে যাহার অর্চনা করিয়াছেন, অক্ষয়কুমার 
তাহাঁকেই বাঙ্গালীর গৃহপ্রাঙ্গণে নিত্য লক্্ীপৃজ্জার উৎসবে--বাস্তব স্থথদুঃখের গন্ধপুষ্প ও 
সুগভীর ন্সেহরসের আলিপনাঁয় হদয়েশ্বরীরূপে বন্দনা. করিয়াছেন ।” 

উপরিউক্ত সব কবিতাই প্রদীপ” হইতে উদ্ধৃত। নূতন এবং প্রায় নূতন অনেক ভাল 
কবিতাই কৰি প্রদীপের পরবর্তী সংস্বর্ণগুলিতে সন্নিবেশিত করিয়াছেন । 
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অক্ষয়কুমার প্রেমের কবি। প্রেমকে তিনি গভীরভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন । মিলনে 
বিরহে, নিকটে দুরে, বাস্তবে কল্পনায়, আহ্বানে আকুতিতে তিনি নানাভাবে প্রেমকে 
দেখিয়াছেন। প্রেম তাঁহার প্রথম কাব্য হইতে শেষ কাব্য পর্যন্ত প্রধান স্থান অধিকার 
করিয়া আছে। জীবনে অভাব বহুবিধ ; রয়ণীকে কবি বলিয়াছেন, বিন্দুমাত্র হোক অভাব 
মিটাইতে যতটুকু পার দাঁও_ 
| অবশিষ্ট অপূর্ণতা. লাবে প্রেম পূর্ণ করি’ 
দিয়। নিজ কল্পন! স্বপন । --প্রেম-গীতি, “প্রদীপ” 


বল, সখী, সত্য তুমি-- নহ গো কল্পনা! 
সত্য-_ ক্রুব সত্য এই হদয়-মিলন ! 
স্বপন-ছলনা নহে, এ প্রেম-চেতনা, 
জীবনের অন্তরালে অনস্ত জীবন! --মিলনে, “কনকাগ্ুলি* 


অতএব প্রেম শুধু বাস্তব নহে, তাহাতে কল্পনা আছে। তাই তাহা অধিকতর সত্য । 
হৃদয়ে হৃদয় দিয়ে এস, সখি, তবে, 
ক্রপ-বনে প্রেম-কাব্য মিশাই নীরবে ! --আলিঙ্গন, “ভুল” 
প্রেম নারীকে অপরূপ করে। তাই কবি বলিতেছেন = 
লঃয়ে প্রেম-স্থধারাশি এস দেবী, এস দাসী, 
এস সখী, এস প্রাণপ্রিয় ! 
এস, সথখ-ছুঃখ-দুরে, জন্ম-মৃত্যু ভেঙ্গে-টুরে, 
সৃষ্টি স্থিতি-প্রলয় ব্যাপিয়। ! -_আহ্বান, “শব্ধ” 


মিলন নিতান্তই দৈব ঘটনা, জগতে মিলন বিরহ দুই-ই আছে। 
একটা তরঙ্গ আজ '_ হয়োছল অনুকূল, 
হয়েছে মিলন ; 
একটা তরঙ্গ বোষে আঁসিবে, পড়িব দূরে 


তখন বিরহের মধ্যে থাকে মিলনের কামনা 
এস গো বিরহ-শ্লোকে মিলন-আশ্বীস ! 
ছায়া পিছে কায়৷ নিয়ে 
আজীবন ছুটি, প্ৰিয়ে, | 
হায়ে হদয় দিয়ে কর দেহ নাশ । -- প্রভাতে, “শঙ্খ” 
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চণ্ীদাঁসের মত তাহার প্রেম নিকষিত হেম, কাম গন্ধ নাহি তায়। তাহার প্রেম 
শুচি শুভ্র, সুসংহত, তাহাতে আবেগ আছে, অধৈধ্য নাই, তীহাব প্রেম মৃত্যুপ্ঘয়। 
দাড়াও, অভেদ আত্মা! পরলোক-বেলাভূমে, 
বাড়ায়ে দক্ষিণকর মৃত্যুর নিবিড় ধূমে !--- 
দেখেছি তোমার চোখে প্রেমের মরণ নাই, 
বুঝেছি এ মরভূমে, মত্ত ব্রহ্মীনন্দ তা-ই! 


৫ 


মান্য অতৃপ্ত । তাহার বাসনা মিটে না, তাঁহার কামনা চিরদিন অপূর্ণ থাকিয়া যায়। 
যাহা আছে তাহাতে তাহার সুখ নাই। কি ষেসেচায়, সে কথা তাহার কাছে অজ্ঞাত। 
কাহাকে' সে চায়, তাঁহাও সে জানে না। কশ্যৈ দেবায় হবিষা বিধেহ, এ প্ৰশ্নেব উত্তর 
সে পায় নাই। এ প্রশ্ন চিরস্তন। তবু সে খুঁজিয়া মরে। যাঁহাঁকে পৃজা করিব সে 
দেবতা কোথায়? মাহাকে ভালবাসিলে জীবন সার্থক হুইবে, সে প্রিয় কোথায়? তবু 
সে খুঞ্জিয়া মরে। না পাইলে হৃদয় হাহাকাবে ফাটিয়া পড়ে__ 
আকুল হৃদয় কাদে, কোথা তুমি--তুমি !_অপরাতে, "শঙ্খ 
এই পরিতৃপ্তির সুর সকল রোমান্টিক কাব্যের নিজস্ব সুর ৷ 
We look before and after 
And pine for what is not. 
এ অবিশ্ৰাম অন্বেষণেব শেষ নাই । 
বুঝিতে পারি না আমি এ খেলা কেমন । 
চিরদিন ধরি-ধবি, 
খুঁজিয়া-_খুঁজিয়া মবি, 
সেই এই-এই করি” যাবে কি জীবন ? 
কিন্তু এই ঈপ্সিতকে যদি পাওয়া যাইত! 
এ জীবনে পূরিত সকল, 
সে যদি গো আসিত কেবল! 
গানে বাকি স্থর দিতে, ফুলে বাকি তুলে নিতে, 
স্বপ্ন বাকি হইতে সফল-__ 
সে ষধদি গো আসিত কেবল ।--অপরাহে, “শঙ্খ” 
"এই না-পাঁওয়ার বিবহ, এই ব্যথা-ব্যাকুলতাঁকে অক্ষয়কুমার অনেক কবিতাতেই রূপ 
দিয়াছেন । অজানার বেদনা! আমাদের হৃদয়েও সমবেদনার দাড়া জাগায়। 
এইখানে আর একটি কথা বলা যাঁয়। ভাহাঁব কাব্যের ভাব অর্থের মধ্যে নিব নয়। 
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অর্থকে অতিক্রম করিয়া তাহার কাব্যের রেশ আমাদের মনে বাজ্িতে থাকে । বাক্যের 
, শবগুলি বন সন্নিবিষ্ট তাহার মধ্যে কিছু অধিক নাই। যে শব্ববিস্তাসে বাক্যের ষে অর্থ 
হয়, সেই অর্থকে ছাড়াইয়া তাঁহার কবিতা আমাদের মনে নানা স্বতি, নানা ভাব, নানা ছবি 
জাগাইয়া তোলে । তাঁহার কাব্য ইন্দিতময়। 
তীহণর 'গীতি-কবিতা” শীর্ষ কবিতার প্রথম স্তবকটি এইরূপ 
ক্ুব্র-বনফুল-বাঁসে 
সারাটা বসন্ত ভাসে; 
ক্ষুত্-উদ্মি-যুলে বুলে প্রলয় প্লাবন; 
ত্র শুকতারা কাছে . 
চির-উষা জেগে আছে; 
ক্ষুদ্র স্বপনের পাছে অনস্ত ভূবন “প্রদীপ” 
প্রদোষে' কবিতায় আছে-_ 
যেই আশা, ষে পিপাসা, 
ষেই ভাঁষা, ভালবাসা 
বুঝিতেছি মৰ্ম্মে মর্শে স্বপনে সঙ্গীতে__ 
কথায় নী ধর] যায়, 
বুঝিতে না পারি, হায়, 
চাহি চারি ভিতে 1--“শহ্ধ” 
এঅপরানহ্লে, আছে 
এ কি শুধু ভাবহীন ভাষা 
এই যে কথার পিছে প্রাণাস্ত-পিপাসা! 
যেটুকু বলা হইয়াছে তাহাতেই কবিতাগুলির শেষ নয়, ইহার! আরো অনেক কথ 
মনে করাইয়া দেয়। অব্যক্তপ্রায়কে ব্যক্ত করিবার জন্ত কবির আগ্রহ অত্যধিক ৷ 


৬ 


অক্ষয়কুমারের কাব্যগুলির মধ্যে শঙ্খে স্থান বিশিষ্ট। তাহার শ্রেষ্ঠ গীতি-কবিতার 
অনেকগুলি শব্খের অস্তর্গত। এই কাব্য তাহার পরিণত প্রতিভার ফল। 
কাব্য নয়, চিত্র নয়, প্রতিমৃত্তি নয়, 
ধরণী চাহিছে শুধু” হাদয়-- হৃদয়। 
“ভুলে” হোক, “কনকাগ্ুলি”তে হোক বা অন্ত কোন কাব্যে হোক, তাহার কবিতাঁর 
মধ্যে কোথাও লঘু চাপল্য নাই। সকল ক্ষেত্েই তাঁহার রচনা আস্তরিকতায় পূর্ণ। স্তাবু 
আর্নন্ড প্রকৃত কাব্যে লক্ষণের নির্দেশ দিতে গিয়া truth and high seriousness এব 
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কথা বলিয়াছেন, অক্ষয়কুমাবের কাব্যে সে লক্ষণ আছে। তিনি হৃদয়ের অধিকারী, 
অস্তরস্থিত কবিতার সুরে আমাদের অস্তর উদ্বেলিত হয়। 
প্র কবিতাটিতে কল্পজগতের বেদনাও তাঁহার ছন্দে বঙ্কত হইয়! উঠিয়াছে। 
দেবী, 
তোমীবি চরণ-মূলে 
আছি আছি বিশ্ব ভুলে’! 
আমারে না হেরে, বাঁধা কাদে উভবায় ! 
হেরে মম রূপরাশি ! 
রদ্বাবলী লতা-ফাঁসী গলে দিতে যায়! 
মহাশ্বেতা আম] তরে 
চির ব্রহ্মচর্য্য করে! 
সাবিত্রী আমারে ধরে’ যমেরে তাড়ায় ! 
ত্রয়ী” কবিতায় কবি জীবনের সঙ্গীত কখনও পবিত্র ভীষণ কখনও পবিত্র মধুর, আবার 
কখনও পবিত্র সুন্দর বন্য়াছেন। সমন্তটা! মিলাইয়া- 
জীবনের এ সঙ্গীত পবিত্র মহান 
জীবনের মাধুর্য বর্ণনায় কবি বলিতেছেন, 
জীবনের এ সঙ্গীত পবিত্র মধুর-_ 
বেহাঁগে আলাপে করে বাঁশরী স্থদূর ! 
আবেশে অবশ প্রাণ, 
মুদে আসে দু'নয়ান, 
ঘুমে আলু-থাঁলু ধরাঁ_ সোঁহাগে বিধুর | 
পাপিয়া ভাকিয়! সারা, 
যমুনা! আপন-হারা, 
কানন কুস্থমে ভরা, পবন মেছুর। 
কবিতাটি প্রথমে সাহিত্যে প্রকাশিত হয়। তখন ইহার মধ্যে দুইটি অপূর্ব পংক্তি 
ছিল। পুস্তকীকারে প্রকাশে সময় পরিবর্তনের হিডিকে তাহা হারাইয়া গেছে। 
জীবনের এ পক্সার-- 
কিছুতে মেলে না আর 
দেখি দেখি দেখি না সে মু’'খানি বধুর। 
‘আহ্বানে’ কবি বলিতেছেন 
শিরে শুন্য, পদে ভূমি, মধ্যে আছি আমি তুমি-- 
কল্প-কল্প বিকা*-বাঁরভ1 ! 
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আছে দেহ__ আছে ক্ষুধা, আছে হর্দি-_ খুঁজি সুধা, 
আছে মৃত্যু চাহি অমরতা। ! 
সন্ধ্যায় আহ্বান উদীত্ত হইয়! উঠিয়াছে_ 
এস, প্রিয়া প্রাণাধিকা, 
'জীবন-হোমা গ্রি-শিখী ! 
দিবসের পাঁপ-তাপ হোঁক্‌ হতমান্‌! 
ওই প্রেমে প্রেমানন্দে, 
ওই স্পর্শে, বাহু-বন্ধে, 
আবার জাগুক্‌ মনে” আমি যে মহান, 
একেশ্বর, অদ্বিতীয়, অনন্-প্রধান ! 
“শব্ধেগর শেষ কবিতাখুলি- প্রভাতে, মধ্যান্ে, অপরাঞ্জে, সায়ান্ছে, প্রদোষে, নিশীথে ; 
প্রত্যেকটি নিজের ভাবে অপূর্ব্ব। “নিশীথে” কবিতায় কবি বলিতেছেন, 
দেখেছি তোমার চোখে প্রেমের মরণ নাই, 
গ্রস্থশেযষে কবিতার শেষ ত্বকে আছে, 
তাঁরকায় তাঁরকায় হা-হ! করে’ তোমা তরে 
ছুটিতে না হয় যেন আবার মরণ-পরে ! 
এ মৃত্যু কি শেষ মৃত্যু-_ যন্ত্রণার অবসান ? 
ধর এ জীবনাহুতি-_ বিরহের শেষ গান ! 
রবীন্দ্রনাথ ও ছিজেন্দ্রলালের মত অক্ষয়কুসীরের ও কয়েকটি শিশু-কবিতা আছে । শঙ্ধের 
এই শিশু-ববিতাগুলির স্থানও বিশিষ্ট । '“মাতৃহীনা কবিতাঁটিতে অক্ষয়কুমারের ছন্দ ও 
রচনা-রীতির ছাপ স্পষ্ট না হইলেও বেদনায় তাহ! মর্শ্মম্পর্শা । 
তোমার মতন কেউ রে বাছা, ঢেউয়ের মতন আসে নাই-- 
কূল-কিনারা ভাসিয়ে দিয়ে কেউ রে এমন হাসে নাই! 
আলো-মাঁা বৃষ্টির মতন কেউ রে এমন কাঁদে নাই! 
মালার মতন শতেক পাকে কেউ রে এমন বাধে নাই !--- 
আয় রে গত-স্থথের স্বপন, সীঝের মেঘে সোনার হাসি 
জীবন-ভর] নবীন হৃদয়, কনিন-ভরা! কুস্থমরাশি ! | 
এক সময়ে মনে হইত, “শঙ্ঘ”্ই বুঝি অক্ষয়কুমারের শ্রেষ্ঠ কাব্য । খণ্ডকবিতাঁর সমষ্টি 
হিসাবে হয়ত ইহা সত্য । কিন্তু সম্গ্রভাবে “এষা” অতুলনীয় । 


৭ 


“এয!” তাহার শেষ কাব্য । ১৯০৬ সালে তাহার পত্নীবিয়োগ হয়। সেই বিয়োগের 
আঘাত পত্নী-প্রেমিক কবির হৃদয়কে নিদারুণভাবে বেদনাতুর করিয়া তুলিয়াছিল। “এষা” 
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সেই আর্ত হৃদয়ের অ-ভব্যক্তি |” পৃথিবীর স্মবণ কাব্যগুলির মধ্যে ইহার স্থান অনেক 
উচ্চে। . 

এক দিক্‌ দিয়া দেখিলে কোন মানুষেব বঙ্গে কোন মানুষের মিল নাই । দেশে দেশে 
এবং যুগে যুগে মানুষও ভিন্নন্ূপ। মানুষ স্বতন্ত্র সত্য, একজনের সঙ্গে অন্তের অনেক প্রভেদ 
থাঁকিলেও মানুষ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র নয়। সকল পরিবর্তনের মান্ষের স্বভাব অপরিবর্তনীয়। 
সে সুখে আনন্দিত হয়, দুঃখে ক্রন্দম কবে, সৌন্দ্ধ্যে অভিভূত হয়। যাঁনব-প্ররৃতির মধ্যে 
একটি মূলগত এক্য আঁছে। এক বলিয়া আমরা নিজের দুঃখে যেমন পরেব দুঃখেও 
তেমনি কাঁদি, নিজের সুখে ঘেমন পরের স্থখেও তেমনি হষিত হই । পরের কথা আপনাব 
করিয়া লই বলিয়াঁ_ কাব্য আমাদের মনে আন্দোলন উপস্থিত করিতে পারে। এই 
সহামুতভূতি সঞ্জাত আনন্দ ও বেদনার আস্বাদ লাভ করিবার সামর্থ্য আমাদের আছে, তাই 
* কাব্য আমাদের প্রিক্ব। শ্রেঠ কাব্যের একটা universal aDPeal—— একটা সার্বজনীন 
আনন্দ আছে। | 

মনীষী বিপিনচন্্র বলেন, “শোক খন শৌকার্ের ক্ষু্র জীবনের সম্পূর্ণ পরিধি অতিক্রম 
করিয়া বিশ্বময় পরিব্যাঞ্ হয়,_ভাহার দুঃখ যখন জগতের দুঃখ, তাহার বেদনা যখন বিশ্বের 
বেদনা, তাহার সমস্যা হয়, ত্খন সে শোক কাব্যের উপযোগী হইয়া উঠে। অক্ষয়কুমার 
তাহার “এষাকে যে শৌকেব উপব গড়িয়া তুলিয়াছেন, তাহ! এই বিশ্বজনীনত্ব লাভ 
কবিয়াছে ৷ এই জন্ই যাহ তীহাব নিজের কথা, তাহা তোমার আমার সকলেবই কথা 
ও সকলেরই ব্যথা হুইয়া উঠিয়াছে।* 

“আমরা সহজে পরলোক বিশ্বাস করিতে পারিনা, আবার বিশ্বাস না করিয়াও থাকিতে 
পারি না।.."ইংবেজী সাহিত্যে লর্ড টেনিসন “ইন মেমোরিয়মে” এই ট্রাজেডির চিত্র অঙ্কিত 
করিয়াছেন। একটু ধীরভাবে পূর্ব্ব সংস্কার ও পক্ষপাতিত্ব শুন্য হুইয়া বিচার করিলে, 
বাজল ভাষার এই লামান্ গ্রস্থথানি তাহার ইন মেমোরিয়ম” অপেক্ষা মূল বিষয়ের 
আলোচনায় ও মূল রসের অভিব্যক্তিতে যে কোন অংশ হীন নহে বরং অনেক বিষয়েই 
গভীরতর ও শ্রেষ্ঠতর, এ কথ! কতকটা নিঃসক্কোচেই বলিতে পারি ।” 

“এযা” যদি শুচ্‌ প্রিয়াবিরহের হাহাকার হইত তাহা হইলেও হয়ত ইহা কাব্য হইত, 
কিন্তু এমন শ্রেষ্ঠ কাল্ হইত না। ইহা শুধু বোনার্ত হৃদয়ের ক্রন্দন নয়, গভীর অনুভবের 
সঙ্গে আনুষঙ্গিক ভাব ও ভাবনাব সমন্বয়ে ইহাকে একটি বিশিষ্ট কূপ দান কবিয়াছে। কবি 
যেমন স্রষ্টা, তেমনি দ্রষ্টাও বটে। দ্রষ্টা বলিয়া কবির সংবেদনশীল মনেব মধ্যে ভাঁবুকের 
সঙ্গে একটি সমালোচকও বাস করে ' শোকের সঙ্গে শোকার্তের মনে নানা অবান্তর ভাবের 
উদয় হয়। সেই সব অবাস্তর ভাবের অরণ্যে প্রকৃত করুণ রসটি হারাইয়! যাইবার সম্ভাবনা 
আছে। অক্ষয়কুমারের শিল্পীমন অবাস্তরকে কিছুতেই সহা করিতে পারে না| অবান্তরের 
পরিবজ্জনে মন যেটুকু রিক্ত হয়, প্রাসঙ্গিক অনুষঙ্গ সেই শুষ্ক স্থান পূর্ণ করে। প্রকৃত শিল্পীই 
অবান্তর হইতে প্রাসঙ্গিক ও প্রয়োজনীয়তাকে পৃথক্‌ করিতে পারে। 


সংখ্যা ২ অক্ষয়কুমার বড়াল শতবাধিকী at 


যাহার! খণ্ড কবিতার সমষ্টি হিসাবে “এষ!” পাঠ করিবেন, তাঁহারা ইহা আংশিকভাবে 
*উপভোগ করিতে পারিবেন। সমগ্রভাঁবে পাঠ কবিলেই এই স্মরণ-কাব্যখানির সম্পূর্ণ রস 
গ্রহণ করিতে পারা যায়। সবগুলি কবিভাঁব মধ্য দিয়া করুণ রসের একটি অস্তঃসলিল- 
প্রবাহ বহিয়া গিয়াছে এই কারুণ্যের উদ্রেক করিতে কবি শুধু অস্তরের অনুভূতি নয়, 
কোথাও কোথাও বাহিরের পারিপাঁশ্বিকেব আশ্রয্ন গ্রহণ করিয়াছেন। বাহার জন্য শোক 
উচ্ছৃসিত হইয়া উঠিয়াছে, তিনি শুধু কবিপ্রিয়া নন, তিনি পুত্রের জননী, কন্যার মাতা, 
শ্বশ্রুব বধূ, সংসারের গৃহিণী, দেবতার পুজাবিণী, সর্কবোপবি প্রেমময়ী পত্নী! এই চিত্র 
ফুটাইতে পরিবেশের যতটুকু প্রয়োজন কবি তাহ! গ্রহণ কবিতে কুগাবোঁধ করেন নাই, 
আবাঁব কোথাও অতিরিক্ত কিছুর সাহাষ্যও লন নাই । 

বহুবিধ দুঃখবেদনাব মধ্যে সংসাবে মৃত্যুই সবচেয়ে বড় ট্রাজেডি । মৃত্যু নিমেষের ঘটনা, 
তাহা অবর্ণণীয়। কিন্ত বিচ্ছেদ অন্তহীন । সর্বগ্রাসী ব্যথা লইয়া মানুষের প্রাণ জাগিয়া 
ওঠে না; ধীরে ধীরে সে আপনার প্রভাব বিস্তার কবে। 

ঘটনা ও অনুভূতির সংস্থানে কবির কৃতিত্ব অসাঁধারণ। বিস্তাসপটুত্ব অক্ষয়কুমারেব 
একটি শ্রেষ্ঠ গুণ। বিন্তাসেব গুণে শোক ধীরে ধীরে মূর্ত হইয়া বিচ্ছেদকে দুর্ধিবসহ করিয়া 
এক মর্খীস্তিক রূপ ধরিয়াছে। ডক্টর নবেন্দ্রনাথ লাহ! বলেন, “‘এষা’র কবিতার প্রথম ও 
প্রধান বিশেষত্ব--ধাহার শোকে তিনি মৃহ্থমীন তীহাব ছবি ইহাব মধ্যে কবি পূর্ণভাবে 
ফুটাইয়া তুলিতে সমর্থ হইয়াছেন ।-"*ঘটনা ও ভাবের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া ‘এষা’র 
কবিতাঁগুলি পরে পরে সাঁজানো হইয়াছে ।” 

“এষা”্র আদর্শরাঁদ ও রোমাটিক হৃদয়াবেগ বাস্তবের উপর প্রতিষ্ঠিত । এ কাব্যে কবির 
জীবনের অভিজ্ঞতার পরিচয় আঁমরা পাই । নানারূপ অঘটন এবং বহুবিধ দুর্ঘটনা সংসাঁবের 
শীস্ত প্রবাহে আবর্ত্েব সৃষ্টি এবং আকস্মিক বেগের সঞ্চার করে। তাহারই আঘাতে 
হৃদয়ে আলোড়ন ওঠে । মন আবেগে উচ্ছল হয়। অশাস্তি ষদি কবির দৃষ্টিকে একাস্তভাবে 
আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে, তাহা হইলে সাংসাবিক ঘটনা ও মানসিক অবস্থা__ ছুইই কাব্যে 
কবিব মাঁনসপটে অস্পষ্টরূপ ধারণ করে। “এষা”য় ব্যাহত দৃষ্টিব অস্পষ্টতা নাই। তাই 
বাহিরের চিত্র এবং অন্থ্ভূতির অভিব্যক্তি যথাধথ হইয়া! উঠিয়াছে। 

কাব্যের পূর্ববাভাসম্বরূপ দুটি ছোট কবিতা আছে। তন্মধ্যে “নিবেদনে”র শেষ উক্তিটি 
এইরূপ 

| নহে কল্পনার লীলা--স্ববগ নরক, 
বাস্তব জগৎ এই, মৰ্ম্মান্তিক ব্যথা । 
নহে ছন্দ, ভাঁব-বন্ধ, বাঁক্য বসাত্মক, 
মানবীর তবে কাদি-_ যাঁচি না দেবতা! 

প্রথম কবিতায় কন্তার কথার অবতারণা করিয়া! দ্বিতীয় কবিতার শেষে কবি কহিতেছেন, 

শাস্ত--তৃপ্ত, ধীরে পার্শ্ব ফিরে’ 
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করিল শয়ন 
ফুরাল জীবন ! 
তৃতীয় কবিতাই গরুভ কাঁব্যথণ্ড | এ যেন বিশ্বাস কর! যায় না, 
এই কি বণ? 
এত ক্রুত__ সহসা এমন ! 
চিরতরে ছাড়া-ছাঁড়ি, দেহে প্রাণে কাঁড়া-কাড়ি, 
নাই তার কোন আয়োজন ! 
তার পর কবি আর্তন্বরে সহসা প্রশ্ন করিলেন-_ সে প্রশ্ন চিরন্তন, 
মরণে কি মরে প্রেম? অনলে কি পুড়ে প্রাণ? 
বাতাসে কি মিশে গেল সে নীবব আত্ম-ঘাঁন ? 
জীবন-জড়ান সত্য-_ কলি কি মিথ্যা আজ? 
সমগ্র “এষা” কাব্যে এই প্রশ্নের উত্তর । 
কাব্যখানি চারভাগে বিভক্ত-মৃত্যু, অশৌচ, শোক ও সাত্বনা। একদা মানুষের মন 
সহজভাবে বিশ্বাসপ্রবণ ছিল। পুণ্যফল, পরলোক, দেবতায় ভক্তি প্রভৃতি শোঁকার্ডেব 
প্রাণে শাস্তি আনিয়া দিত। বর্তমান কালে ধর্শ আব বিশ্বাসের উপব প্রতিষ্ঠিত নয়। 
মন অবিশ্বাসী হইয়া! উঠ্রিয়াছে। তথাপি মান্য সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া 
বাঁচিতে পারে না। আধুনিক মন দংশয় ও বিশ্বাসের মধ্যে ছুলিতেছে-_এই যে ভাঙাগডা 
এ কি এক অন্ধ শক্তির খ্লো1? হৃদয় চূর্ণ হইয়া গেলেও তাহার প্রতি কোন জক্ষেপ নাই । 
মৃত্যু তো প্রতি দিবসের সাধারণ ঘটনা। কেহ চিরক্লীবী নয়। তবে দুঃখ কেন? 
একথা! বলিলেই কি সান্বনা আসে? হে বিগ্রহ, যে তোমার পুজা করিত, এত ভক্তি 
করিত, সে নাই; তাহাতে তো তোমার ক্ষোভ নাই। তুমি স্থির তৃষ্টিতে চাহিয়া আছ, 
তুমি পাষাণ মাত্র । 
মৃত্যুতেই যদি সব শেষ হয়, তবে বুদ্ধ সংসার ত্যাগ করেন কেন, নিমাই সঙ্গ্যাস গ্রহণ 
করেন কেন? হয়তে। লোকাস্তর আছে, হয়তো স্বর্গ আছে কিংবা নাই। কবি খাষি 
দার্শনিক বৃথা মাছ্যকে ভুলাইবার অন্ত কি আর এক জগৎ গড়ে? ভ্রান্ত মতামত লইয়া 
বিশ্বাস ত্যাগ করি কেন ? 
সত্য দেহ, সত্য এই প্রাণ 
সত্য এই সুখ ছুঃথ জ্ঞান৷ 
মৃত্যুই মিথ্য!। 
ছিন্থ, আছি বব চিরকাল 
সেও আঁছে চোখেব আড়াল 
এই মাত্র ভেদ । 
সংশয় দূর কর, শান্ডিজল দাও, 


সংখ্যা ২ অক্ষয়কুমার বড়াল শতবাধিকী ৭৭ 


কর বায়ু মধুগতি, 
b মধুময়ী আোতন্বতী, 
মধুময় বনস্পতি, মধু ফুল ফল। 
কিন্তু তবু হায়, . 
বলি নি বলিতে ছিল কত 
লুকাইতে ছিলাম বিব্রত 
লয়ে অভিমান বাশিরাশি। 
কেন বার বার বলিনি ভালবাসি বড় ভালবাঁসি। 
বহু হ্বিধা সংশয়ের মধ্য দিয়া গিয়া কবি একটি বিশ্বাসের ভিত্তিভূমিতে উপাস্থত 
হইয়াছেন। তিনি বলিতেছেন, 
নতী, 
মরণে ভাবি না আর ভয়ঙ্কর অতি! 
"তুমি যাহে দেছ পদ 
সেযে ফুল্প কোকনদ! 
সে নহে শ্মশান-চুল্লী-- ভীষণ-মূরতি । 
বলিতেছেন, 
ত্যক্িয়াছ মর্ত্যভূমি, 
তৰু আছ-__ আছ তুমি! 
তুমি নাই-- কোথা নাই, হয় না বিশ্বাস। 
তার পর দেবতাকে প্রণাম করিয়া বলিতেছেন, 
ভাঁলিতে গড় নি প্রেম, ওহে প্রেমময় ! 
মরণে নহি তো ভিন্ন, 
প্রেম-স্থত্র নহে ছিন্ন_ 
স্বর্গে মর্ত্যে বেধে দেছ সম্বন্ধ অক্ষয় ! 


শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা 


লেখক মহাশয় পত্রিকাধ্যক্ষের অহুরোঁধে অক্ষয়কুমার বড়ালের প্রতি এই শ্রদ্ধাঞ্জলি রচনাষ 
ব্যাপৃত ছিঃলন-_ সম্ভবত: আলোচনাটি পূর্ণতর করিবার অভিপ্রায় তাহার ছিল ; কিন্ত কাল সে 
অভিলাষ পুর্ণ হইতে দিল না, তাহার রচনা প্রকাশের সঙ্গেই তাহার স্বত্যুসংবাদও (২৭ আষাঢ় ১৩৬৭) 
বিজ্ঞাপিত করিতে হইদ! শৈলেম্্রুষ নানাভাবে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, 
এক অমক্কে তিনি পত্রিকা ধ্যক্ষপর্দেও বৃত হইবাছিলেন। অক্ষয়কুমাৰ বভাঁলের স্থতিসভাষ কবিতা- 
পাঠেই পরিষদের সহিত তাহার শেষ প্রত্যক্ষ যোগ-_ সুদীর্খকাল তিনি পরিষদের যে সেবা 
করিয়! গিপ্লাছেন, এই প্রবন্ধ তাহার শেষ নিদর্শন হইয়া রহিল । 


সপ 


বঙ্গীয়-সাহিত্য-পর্রিষদে সভা 


কবিবর অক্ষয়কুমার বড়ালের জন্মশতবর্ষপৃতি উপলক্ষে ১৯ চৈত্র ১৩৬৬ তারিখে বঙ্গীয়- 
সাহিত্য-পরিষদে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীকুমুদ্রঞ্চন মলিক মহাশয় সভাপতির আসন 
গ্রহণ করেন। এই সভায় অক্ষয়কুমারের কাব্য ও জীবন সম্বন্ধে আলোচনা, ও তাহার 
রচিত কবিতা পাঠ হয়। এই আলোচনা ও পাঠে যোগ দিয়াছিলেন শ্রীঅরণকুমার 
মুখোপাধ্যায়, শ্রীআশুতোহ ভট্টাচাৰ্য, শ্ীকালীকিংকর সেনগুপ্ত, শ্রীজ্োতিষচন্ত্র ঘোষ, 
্রীত্রিপুবাশংকব সেন, শ্রীনরেন্র দেব, শ্রীমন্মথনাঁথ সান্যাল, শ্রীযতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য, 
শৈলেন্্রকুষণ লাহ! ও শ্রীহেমেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি । 

সভাপতি মহাশয় গ্রসঙ্গক্রমে বলেন, 

“অক্ষয়কুমার সাধক ও ভক্ত । তাহার কবিতায় নারী ভোগের উপাদান নহে। কবি 
নারীকে দেবতার আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া মানসপুষ্পে অর্থ দিয়াছেন। তাহার প্রেমের 
কবিতাগুলি শুচিতাঁয় ভর্পুর। তাঁহার কবিতা মানবিকতায় পূর্ণ। সমবেদনায় সমৃদ্ধ 
বলিয়াই তিনি বর্তমানকাতের বহু হীনতা ও দীনতা অতিক্রম করিয়া সর্বত্র বঞ্চিতকে অন্গুভব 
করিয়াছেন ।” রর 

সভাপতি মহাশয় এই অনুষ্ঠান-প্রসজে বলেন যে, বঙ্গীয়-নাহিত্য-পরিষঘ ধনী নহেন, 
তবু দেশবাসী যে-দক কবিকে তুলিতে বসিয়াছেন তাহারা তীহাঁদের কাব্যকীতিগুলিকে 
রক্ষা করিয়াছেন বা করিতেছেন | 

এই স্থুত্রে উল্লেখযোগ্য ষে, বন্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কয়েক বৎসর পূর্বে অক্ষয়কুমার 
বড়ালের গ্রস্থাবলী প্রকাশ করিয়াছেন। এই গ্রস্থাবলীব “বিবিধ'-ভাঁগে, গ্রস্থাকাবে 
অপ্রকাশিত কবির বহু কবিতা এবং দুইটি পাঙুলিপি-খাতার বস্থ কবিতা স্থান 
পাইয়াছে ৷ 


শ্ীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 
সম্পাদক 


টি হিন্দী ভাষার কথা 


পূর্বাবৃত্তি 
শ্রীবিষ্পদ ভট্টাচার্য 


খডীবোলী হিন্দীকে সাহিত্যে প্রয়োগের প্রথম কৃতিত্ব অবশ্য উত্তর ভারতের অমীর 
থুসরোই (১২৫৩-১৩২৫ ) দাবি করিতে পারেন। মূলতঃ ফার্সীর লেখক হইলেও খুমরো 
খড়ীবোল হিন্দীর প্রথম কবি। পঞ্চদশ শতাব্দীর সন্ত, কবি কবীরদাসের রচনাতেও 
ভোজপুরী, অৱধী প্ৰভৃতি ভাষার সহিত খড়ীবোলীব প্রয়োগ লক্ষ্য কর! যাঁয়। কিন্ত 
প্রকৃতপক্ষে খড়ীবোলী হিন্দীতে ধারাবাহিক রচনার স্ত্রপাত ঘটে ষোড়শ শতাব্দীর 
শেষপাঁদে-_ দক্ষিণের মুসলমান কবিদের হাঁতে। 

তখনও উত্তর ভারতের মুসলমানদের বোঁলচালের ভাষা হিন্দী হইলেও তাঁহাদের কাব্য- 
রচনার ভাষা ছিল প্রধানত: ফার্সা। তাই তাহারা দক্ষিণী মুসলমানদের সাহিত্য-চর্চার এই 
নতুন মিশ্ভাঁষা রেখ তাঁকে দৃক্খিনী হিন্দী বা সংক্ষেপে দক্খিনী বা দখনী বলিতে থাকেন। 
দখনীর বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহাতে আরবী-ফাসাঁর মিশ্রণ থাকিলেও তাঁহার পরিমাণ ছিল 
অল্প।**৬ এক-শতাব্দী-ব্যাপী অঙম্ুশীলনের ফলে রেখ তা বা দখনী হিন্দীর সাহিত্যিক রূপে 
একটা! কিশেষ উৎকর্ষ দেখা দেয় এবং সপ্তদশ শতকের শেষভাগে আমরা পাই রেখ তার 
শেষ্ঠ কবি বলী ওর্ীবাদীকে ( ১৬৬৮-১৭৭৪ ) 1৪৭ 

১৭০৯ স্রীষ্টাব্বে বলী-র ওুরঙ্াবাদ হইতে দিল্লী আগমনের ফলে উত্তর ভারতের সাহিত্য 
ক্ষেত্রে এট! পরিবর্তন দেখা দেয়। দিল্লী-অঞ্চলের সাহিত্যচর্চায় ফার্সীর স্থানে ধীরে ধীরে 
হিন্দীকে স্বীকার করা হইতে থাকে । বলী-ই ইহার পথপ্রদর্শক । কিন্তু দক্ষিণী 
মুসলমানদের সাহিত্যিক ভাষ! হইতে উত্তরী মুসলমানদের সাহিত্যিক ভাষায় কিঞ্চিৎ পার্থক্য 
দেখ! দিল_ তাহা হুইল আরবী-ফার্সার মিশ্রণ। স্বয়ং বলী ফাঁসাঁর সুফী কবি শাহ সাছুল্ল 


৪৬. শিতিকণ্ঠ মিশ্র, খড়ীবোলীকা আন্দোলন, পৃ ৩৯ 

Dakhini is the form of 71000956210 used by 70521008175 in the 
Deccan. Like Urdu, it is written in the Persian Character, but is 
much more free from Persianization.—L. S. I. Vol. I, Pt. I, p. 165. 

89. Its (referringto Rekhta ) cultivation began in the Deccan at 
the end of the sixteenth century and it received a definite standard 
of form a hundred years later principally at the hand of Wali of 
Aurangabad, commonly called the Father of Rekhta.—L.S.1I. Vol I, 
Pt. 1, p. 167. 


ve সাহিত্য-পরিবৎ-পত্রিকা বর্ষ ৬৬ 


গুলশনের পরামর্শে বোলচালের ভাষ! ছাড়িয়া ফাসাময় হিন্দীতে কাব্যরচনার হুত্রপাত 
করেন।৪ দক্ষিণী মুসলমানরা নিজেদের দ্রখনী’ হইতে উত্তর ভারতের মুসলমানদের 
সাহিত্যিক ভাষার পার্থক্য বুঝাইবার জন্য ইহার নামকবণ করে উত্তর ভারত বা হিন্দুস্তানের শি 
ভাষ! অর্থাৎ হিন্দস্তানী। অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি উত্তব ভাবতে এই “হিনুস্তানী” 
নামটির প্রচলন হইতে থাঁকে ।৪* গুরক্বাবাদের বলীকে রেখ তাঁর জনক না বলিয়া এই 
হিন্দস্তানীর ( যাহার পরিণত রূপ উর) জনক বলাই সমীচীন। বলীর দিল্লী আগমনের 

পরে অষ্টাদশ শতকের গোড়া হইতেই প্রকৃতপক্ষে হিন্দুস্তানী বা উদ্ব'ব সাহিত্য-পরম্পরার 

স্থষ্টি হয়। সৌদা ও মীরতকী বস্তুতঃ বলী-প্রববুত কাব্যধারাঁরই বাহক । এই ভাবে দিল্ী- 
অঞ্চলেব কথ্যভাষ! খড়ীবোলী হিন্দী নান! অবস্থার মধ্য দিয়! রেখ তা, দৃখনী, হিন্দস্তানী এবং 
পরিশেষে উদ“ নাম লইয়া! সাহিত্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করে ।** 

উত্তর ভারতের হিন্দুরা তখনও এই নবজীগ্রত ভাষা সম্পর্কে এক রকম উদ্দীলীনই ছিলেন 
বলা ঘাঁয়। তাঁহাদের সাহিত্যচর্চায় তখন অৱধী এবং বিশেষভাবে ব্রজ্বভাষার জয়জয়কার । 
বোলচালের ভাষাক্মপে যথেষ্ট ব্যাপক ও প্রাচীন হুওয়া সত্বেও খড়ীবোলী যে হিন্দু কবি- 
সমাজে ব্রজভাঁষার সম্মুখে সাহিত্যিক গৌরব লাভে বঞ্চিত রহিল, তাঁহার প্রধান কাঁবণ উক্ত 
ভাষার সহিত বিদেশী বিধর্মী মুসলমানদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। দৈনন্দিন কথাবার্তায় ইহার 
ব্যবহার কর! যাইতে পারে, কিন্ত পবিত্র সীহত্যিক ভাষারূপে ব্যবহার চলিতে পারে না। 
তখনকার হিন্দুদের মনোভাব ছিল-_ ন বদেৎ ষাঁবনীং ভাষাং প্রাণৈঃ কঃগতৈরপি । যাবনী 
ভাষা অর্থাৎ খড়ীবোলী হিন্দী, যাহা বোঁলচাঁলেব ভাষ! হইতে ক্রমে রেখ তা, দখনী, 
হিন্দৃস্তানী ও উদুর্ধপে মুসলমানী সাহিত্যে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছিল। কেশব, ভূষণ 
প্রভৃতি ব্রজভাষাঁব কবিগণ কেবল মুসলিম চরিত্রের মুখে শ্বাভাবিকতা হ্ষ্টিব জন্য এই ভাষার 
ব্যবহার করিয়াছেন ।১ 

৪৮. ব্রজরত্ব দাস, খড়ীবোলী হিন্দী সাহিত্যকা ইতিহাস (১৯৪৫ ), ২য় সং, পৃ ১০৭ 

৪৯ 9. K. 07098551156) Indo-Aryan Hinds. 

৫০. সাহিত্যিক উদূ্ঘ উৎপত্তি ও শব্দটিব ব্যবহার তেমন প্রাচীন নয়। জিবান্‌-এ- 
উদৃ্ অপেক্ষাকৃত পববর্তা কালেব নাম। সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত উদ ভাষা| বা সাহিত্যের 
প্রচলন হয় নাই। Urdu form of Hindusthani was not in existence as a 
literary language prior to the end of seventeenth century— 
S. K. Chatterjee, Indo-Aryan and Hinds. 0. 147 | কেহ কেহ বলেন, উৰ্ট শব্দটির 
প্রথম প্রয়োগ দেখা ঘায় উনিশ শতকের গোড়ায়। ব্রজভাষা বনাম খড়ীবোলী-_কপিলদেব 
নিংহ। পৃ ৫৩) মূলে কথাটি ছিল তুকাঁ ভাষাব। তুকী ভাষাব মূল ‘ও? শব্দটি ফার্সী 
বানানে রূপ গ্রহণ করে দূ । ইহাব মূল অর্থ শিবির, সর্দীরের আশ্রয়স্থান | ভ্রষ্টব্য 3. 
K. Chatterjee, Indo-Aryan Hindi. 

৫১. শিতিকঠ মিশ্র, খড়ীবোলীকা আন্দোলন ( ১৯৫৬), পৃ ৫৬ 





সংখ্যা ২ হিন্দী ভাষার কথা ৮১ 


কিন্তু এই অবস্থা বেশি দিন চলিল নী। মুসলমান শাসকদের ক্রম-বর্ধধীন রাজ্য-বিস্তারের 
টির সঙ্গে আদালতী ভাষা ফাসীর সহিত তাহাদের কথ্যভাষারও প্রসার ঘটিতে থাকে । 
মোগল-শাসনেব পূর্বেই উহা দক্ষিণ ভারতের একাংশে ব্যাপক বিস্তারলাঁভ করে, এমন-কি 
সাঁহিত্যেব ভাষারূপেও স্বীকৃত হয়। উত্তৰ ভারতের পশ্চিম অঞ্চলে ঘবোয়া ভাষারূপে 
ইহার ব্যবহার তো বহু পূর্ব হইতেই ছিল, অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে সাহিত্যক্ষেত্রেও 
ইহাঁব প্রবেশাধিকাঁব ঘটে । এদিকে মুঘল সাঁআাজ্যের পতনের পবে দিল্লীর পরিবর্তে লক্ষ 
হইতে মুশিদাবাদ পর্যন্ত পূর্বাঞ্চলের শহবগুলিব রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক গুরুত্ব বাঁড়িয়া৷ যাঁয়। 
ব্যবসায়ী ও সেনাবাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে দিল্লীব ভাষা পূর্বাঞ্চলেও বিস্তার লাভ কবে। পাঞ্জাব 
ও উত্তর প্রদেশের পশ্চিমভাগের হিন্দুদেব ইহা একপ্রকার মাতৃভীষাই ছিল। কিন্ত 
মধ্যপ্রদেশ এবং উত্তরপ্রদেশের পূর্বাংশেব অধিবাঁসীবা__ যাহারা ঘরে ব্রজ, বুন্দেলী, কনৌজী, 
অরধী-বা ভোজপুরী বলিত-__ এই ভাষার প্রতি তাহাদেব প্রাণের টান ছিল এ কথ বলা 
যায় না। বরং তাহারা ইহাব বিরুদ্ধে এক প্রকাব বিজাতীয় মনোভাঁবই পোঁষণ করিত। 
কিন্তু ক্রমশই খড়ীবোলীর ক্রম-বর্থমান প্রাধান্য ও প্রসীরেব ফলে ইহার প্রতি আঁর উদাসীন 
থাকা সম্ভব হইল না। অষ্টাদশ শতকেব শেষ দিকে সমগ্র উত্তর ভারতের নাগরিক জীবনে 
খড়ীবোলী দৃঢ় প্রতিষ্ঠা লাভ করে। হাঁটে-বাঁজারে ও বহিজীবনের অন্তান্ত কাজ-কর্মে 
বোলচালের ভাষার্ূপে খড়ীবৌলীরই ব্যবহার চলিতে থাকে । এইভাবে ইংবেজশাঁসনের 
স্থচনাতে হিন্দী-অঞ্চলেব অন্থান্ত উপভাষাঁকে পশ্চাতে ফেলিয়া খড়ীবোলীই পুবোবর্তা 
হইয়া উঠে ।৫২ 
হিন্দী ভাষার ইতিহাসে ইহা একটি অভূতপূর্ব ঘটনা | প্রাচীনকাল হইতেই উত্তর 
ভারতের ইতিহাসে দেখ! যায় যে, পশ্চিম অঞ্চলের ভাষাই অন্যান্য অংশে প্রভাব বিস্তার 
করিয়া আসিয়াছে। বৈদিক ও সংস্কৃত দুই-ই ছিল পশ্চিমের ভাঁষা। মধ্যভাঁরতীয় 
আর্ভাঁষার মধ্যে মথুরার শৌরপেনী প্রাকৃতই ছিল সর্বব্যাপী। কিন্তু এই ভাষাগুলির 
ব্যাপকতা কথ্যভাঁষা হিসাবে ততটা ছিল না, ষতটা ছিল সাহিত্যিক ভাষারূপে ৷ শৌরসেনী 
অপভ্রংশ হইতে উদ্ভূত ব্রজভাঁষা ও খড়ীবোলী দুই-ই পশ্চিমাঞ্চলের হিন্দী । উত্তর ভারতের 
সাহিত্যে এই দুইটি ভাষাই মুখ্য স্থানের অধিকারী-_ মধ্যযুগে ব্রজ্জভাষা, আধুনিক যুগে 


৫২. ‘খড়ীবোলী’ নামটিরও উৎপত্তি বোধ করি এই সময়ে । ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতার 
ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ হইতে প্রকাশিত লল্লুলালের “প্রেমসাগর” নামক গ্রন্থে সর্বপ্রথম 
খিড়ীবোলী” কথাটির উল্লেখ পাওয়া যায় । িড়ীবোলী"র ব্যুৎপত্তি লইয়া নানার্ূপ মতভেদ 
থাকিলেও আমাদের মনে হয়, অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে ব্রজভাঁষ প্রভৃতির প্রভাব 
ক্ষয়িষ্ণু দেখিয়া এইগুলিকে পতিত ভাঁষ! (7811505998০) বা খড়ীবোলী এবং দিল্লীর 
ভাষাকে বধিষ্ণু দেখিয় ইহাকে Standing 5peech বা খড়ীবোলী বল! হইতে থাঁকে। 
ভষ্টব্য ১. ৪. K. Chatterjee, Indo-Aryan and Hinds, ২. রামচন্দ শুরু, হিন্দী 
সাহিত্যকা ইতিহাস ৷ 


৮২ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক' বৰ্ষ ৬৬ 


খড়ীবোলী। কিন্ত এ কথা মনে বাখিতে হইবে যে, ব্র্জভাষার পূর্ণ সমৃদ্ধি ও গৌরবের 
কাঁলেও ব্রজভূমিব বাহিরে উহা বোঁলচাঁলের ভাষা হইতে পানে নাই। শা 
এই ভাষায় কাব্যচর্চা করিত বটে, কিন্তু অস্তঃপ্রাস্তীয় ভাষারূপে ইহার কখনই প্রতিষ্ঠা 
হয় নাই। বস্ততঃ, অর্ধী, বুন্দেলী, কনৌজীর ন্যায় ব্রজ্জভাঁষাঁও একটি জনপদীয় ভাঁষা মাত্র । 
বিস্তীর্ণ হিন্দী-অঞ্চলের সেই এক্য-বিধায়ক ভাষা হইল খড়ীবোলী ৷ হিন্দী-সাহিত্যে 
প্রতিষ্ঠালাভের পূর্বেই তাহা হিন্দী-জগতের [in৪U৪ [81108 হইয়া চাঁড়াইল। চাঁরিটি 
জিলার ভাষ! চাঁবিটি প্রদেশে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল । 

অতঃপর সাহিত্যস্থষ্টির পর্ব। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাঁতাক্ন স্থাপিত হইল ফোঁট উইলিয়ম 
কলেজ । বাংলার সঙ্গে সঙ্গে ছিন্দীতেও গদ্য গ্রন্থ বচনা ও প্রকাশের উদ্যেগ হইতে থাকে। 
হিন্দী বিভাগের অধ্যক্ষ জন গিলক্রাইস্টের তত্বাবধানে ১৮০২ খ্রীষ্টাঙ্ছে প্রকাশিত হয় 
আগ্রানিবাঁসী গুজবাতী ব্রাহ্মণ লম্্লালেব “প্রেমসাগব* এবং বিহারের অধিবাসী সদল 
মিশ্র লিখিত “নাসিকেতোপাখ্যাঁন 1 বলা বাহুল্য, হিন্দীর এই প্রথম মানত গ্রন্থ দুখানির 
ভাষা! দিল্লী-মেরঠ অঞ্চলের খড়ীবোলী। হিন্দুদের সাহিত্যরচনায় ব্রঙ্ষভাষার পরিবর্তে 
খড়ীবোলীর ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দী সাহিত্যের নবধুগ স্থচিত হইল 1৭ 


৪৩. হিন্দী-দাহিতো খড়ীবোলীর প্রথম ব্যবহার সম্পর্কে কিঞ্চিৎ মততেদ আছে। 
খড়ীবোৌলীর যে সাহিত্যিক রূপকে বলা হয় হিন্দী অথবা উন্নত হিন্দী (High Hindi), সে 
সম্পর্কে গ্রিয়ারসন বলিম্বাছেন_ [It is 0f modern origin having been introduced 
under English influence at the commencement of the last century. 
Up till then, when a Hindu wrote Frose, he wrote in his own dialect, 
Awadhi, Bundeli, Brajabbasa, Vernacular Hindostani. Lallulal changed 
all this by writing Premsagar. (L. S. I. Vol. L Pt. 1, D. 166) এই উক্তি 
হইতে মনে হইতে পারে যে, ইংরেজ কর্তৃপক্ষের প্রেরণায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ হইতেই 
খড়ীবোলী হিন্দী-গন্থের সৃষ্টি এবং লন্তুলালই হিন্দী-গদ্যের জনক । কত্ত রামচন্দ্র শুক্র, 
শিতিক$ মিশ্র প্রমুখ হিন্দী পণ্ডিতগণ এই মতকে প্রবলভাবে অস্বীকার করিয়াছেন। 
তাঁহাদের মতে লন্তুলালের আগেই ইংরেজদের প্রেরণা বা সাহায্য ব্যতীত খড়ীবোলী হিন্দী- 
গদ্যের ব্যাপক চর্চা হইয়াছিল বলিয়াই উনিশ শতকের গোড়ায় ইহরেজ্ কর্তৃপক্ষ খড়ী- 
বোলীকেই গদ্যের ভাযার্ূপে স্বীকার করিয়া লইতে বাধ্য হন। কিন্তু অষ্টাদশ শতকে রচিত 
বলিয়া যে-কয়েকখাঁনি গগ্ঠ গ্রন্থের উল্লেখ পাঁওয়া যায় তাহা যেমনি বিচ্ছিন্ন, তেমনি নগণ্য । 
কেবল ১৮০* খ্রীষ্টাব্দের ২1১ বৎসব আগে মুন্শী সদাস্থখলাল এবং ইন্স! আল! খা (জন্ম 
মুশিদাবাদ ) রচিত দুখানি গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায় ষাহাদেব গন্ বিশুদ্ধ খড়ীবৌলী। 
স্থৃতবাং বলা যায়, ১৮০০ খ্ীষ্টাব্দেব কাছাকাছি সময়ে চার ব্যক্তির হাতে খড়ীবোলী গণ্ের 
চর্চা শুরু হয়-_- মুন্খী সদাস্খলাল, ইন্শা আল্লা খাঁ, লঙ্ুলাল ও সদল মিশু । 
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হিন্দী সাহিত্যের নবধূগ আরম্ভ হইল বটে, কিন্তু ভাষার সমস্যা মিটিল না। গণ্ভেব 
ক্ষেত্রে খড়ীবোলীর প্রতিষ্ঠা হইলেও পদ্চেব ক্ষেত্রে তখনও ব্রজভাষার আধিপত্য । 
খড়ীবোলীর পক্ষে সেই অধিকার লাভ করা সহজ হইল না। তিন শত বৎসরের অধিক 
কাল ধরিয়াও যাহ! কাব্যের ভাঁষারূপে চলিয়া আসিয়াছে, যাহার পদ্দ-লালিত্যে ও কোমল 
মীধূর্যে জনসাধারণ মুগ্ধ, সহসা তাহাকে কাঁব্যক্ষেত্র হইতে হুটাইয়। দেওয়া সম্ভব নয়! 
ব্রজভাষায় গগ্যের চর্চা হইয়াছিল সামান্যই, তাই ইংরেজ আমলে হিন্দী গন্য অন্থশীলনেব জন্য 
ষখন খড়ীবোলী নির্বাচিত হইল তখন কোনে! পক্ষ হইতেই আপত্তির কোনো কাবণ দেখ! 
যায় নাই। পন্যের মত গদ্য অস্থশীলনেও যদি ব্রজভাঁষার এতিহ্ থাঁকিত, তবে উনিশ 
শতকের গোড়ায় হিন্দী গছ্যের ভাষা লইয়া একটা বিষম সমস্যাঁব স্থষ্টি হইত। যত সহজে 
খড়ীবোলীকে গন্ধের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করা গিয়াছে, ব্যাঁপাঁবটা অত সহজে নিষ্পন্ন হইত ন1। 
কিছুকাল নানার্ূপ বিচাঁব-বিতর্কে কাটিয়া যাইত, কিছুকাল পাশাপাশি উভয় ভাষায় 
গদ্যের চর্চা হইত। এই জন্তই উনিশ শতকের গোড়ায় গন্যেব ক্ষেত্রে খড়ীবোলীর নিবিরোধ 
প্রতিষ্ঠাকে হিন্দী সাহিত্যের ইতিহাঁসকাঁব রামচন্দ্র শুরু ভগবানেব অনুগ্রহ বলিয়া মনে 
করিয়াছেন ।*৪ 

ইহার পর প্রায় এক শত বৎসর ধরিয়া হিন্দী সাঁহিত্যে দ্বৈত-রাজ্জ চঙ্গিতে থাকে-- গৃষ্তে 
খডীবোলী, পন্ধে ত্রভাঁষা। গদ্যে ও পছ্যে ভাঁষা-বিষয়ক এই পার্থক্য নানা অস্থবিধাব 
সৃষ্টি করিল। পাঁঠ্যপুত্তকাঁদিতেও গ্রবন্ধেব ভাঁষা খড়ীবোলী, কবিতার ভাষা ব্রজভাষা। 
গদ্য ও পন্যের ভাষায় এই আকাশ-পাতাল (জমীন ওঁর আসমানকা ) পার্থক্য হওয়াতে 
ইহার অবসাঁনকল্পে আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হইল ।৫* কী ভাবে ব্রজভাঁষাঁকে 
স্থাচ্যুত করিয়া উনবিংশ শতাব্দীব শেষে এবং বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় খড়ীবোলী হিন্দী 
সাহিত্যেব গঁষ্যে ও পছ্যে একচ্ছত্র অধিকার লাভ করিল সে কথা পরে আলোচিত হইবে । 

তাঁহার পূর্বে হিন্দীকে আর একটি গুরুতর সংকটেব সম্মুখীন হইতে হয়। তাহা হইল 
হিন্দী-উদূ-দ্বন্থ । অষ্টাদশ শতক পৰ্যন্ত এই ছন্দের প্রশ্ন দেখা দেয় নাই, কারণ তখনও 
হিন্দুদেব সাহিত্যচর্চাব প্রধান ভাষা ত্রজভাষা এবং তখনও মুসলমান কবিদের হাতে 
খড়ীবোলী আরবী-ফার্সী কণ্টকিত হইয়া দুর্বোধ্য হইয়া উঠে নাই ।** উনিশ শতকেব 
গোঁড়ায় খড়ীবোলী হিন্দু জনসাঁধাবণেব সাহিত্যিক গন্য ভাষারূপে গৃহীত হইলে এই দ্বন্দ্বে 
উদ্ভব ঘটে। হিন্দী ও উদ এই শব্দ-ছুইটিব বুৎপত্তিগত অর্থ যাহাই হোক ন! কেন, বর্তমানে 
ইহারা দুইটি স্বতন্ত্র ভাষার অর্থে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। অথচ ছুইটি ভাঁষারই মূলাধার দিল্লী-মেবঠ 
অঞ্চলের কথ্যভাষা খড়ীবোলী, যাহাকে গ্রিয়্ারসন সাহেব বলিয়াছেন হিন্দুস্তানী। সাধাঁবণ 





£6. হিন্দীসাহিত্যকা ইতিহাস, পূ ৪০৬ 
৫৫. শিতিকণ মিশ্র, খড়ীবৌলীকা আন্দোলন, আমুখ (ভূমিকা) 
৫৬. কপিলদেব সিংহ, ব্রজভীষ1 বনাম খড়ীবোলী, পৃ ৫৮ 


৫ 


৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা বৃধ ৬৬ 
বোলচালের হিন্দৃস্তানীতে সংস্কৃত বা আরবী-ফার্সার ব্যবহার অপেক্ষাকৃত অল্প।*৭. 
মুসলমানদের হাঁতে যখন ইহা সাহিত্যে প্রথম ব্যবহৃত হয়, তখনও ইহাঁর মূল বূপটিই 
অল্পবিস্তর রক্ষিত হুইয়াছিল। কিন্তু ধীরে ধীরে সেই সাহিত্যিক হিন্দুস্তানী মুসলমানীরূপ 
লইয়া অষ্টাদশ শতকের গোড়ায় জবান্-এ-উর্দ নাম গ্রহণ করে।*৮ আবার উনবিংশ 
শতকের গোড়ায় সেই খড়ীবোলী বা হিন্দৃস্তানী বা ঠেঠ-হিন্দী হিন্দুদের হীতে সংস্কৃতময় 
রূপ লইয়া হিন্দী নামে পরিচিত হুইতে থাকে । এইরূপে ১৮০০ গ্রীষ্টান্দের কাঁছাকাঁছি 
কলিকাতার ফোর্ট উইিয়ম কলেজ হইতে একই ভাষা ছুই ।ভন্ন সাহিত্যিক রূপে (হিন্দী ও 
উৰ্দূ) দুই ।ভন্ম লিপিতে ( নাগরী ও ফাবসী ) মুক্রিত গদ্য গ্রন্থের মধ্য দিয়া প্রচারিত হইতে 
আঁরস্ত করে।** 

কিন্তু ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ সরকারের কাজকর্ম ও আফিস-আদালতের ভাষারূপে 
ফার্সীব পরিবর্তে উদ প্রচলন হইলে হিন্দী ভাষা ও সাহিত্যেব স্বাভাবিক বিকাশের পথ 
সঙ্কুচিত হইয়া আঁসিল। নাগরী অক্ষরের মধ্য দিয়া তথন যে ভাষার প্রচলন হইভে লাগিল 
তাহাকে হিন্দী না বঙগিয়। উদূ্ণ বলাই সংগত। কেবল মাঝে মাঝে 'ধর্মাত্মাঁ, ‘পরমেশ্বর’, 
“য়া” প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ করিয়া হিন্দীর মানরক্ষার চেষ্টা করা হইত ।৬*. কেবল 
আদালত হইতেই নয়, শিক্ষাঙ্ষেত্র হইতেও হিন্দীকে দূরে সরাইয়! রাখার আয়োজন চলিতে 
লাগিল। কিন্তু ইতিমধ্যে (১৮৫৪ হইতে ১৮৭০ ) হিন্দীজগতে এমন-একটা আন্দোলনের 
স্যই হইল এবং হিন্দী নাহিত্যে এমন কয়েকজন লেখকের আবির্ভাব ঘটিল*> যাহাতে হিন্দীর 
পক্ষে উদর প্রভাব মুক্ত হইয়া দ্বতন্ত্রভাবে বিকশিত হওয়াব পথ প্রশস্ত হইল । হিন্দী-উদূ্ব 
বিবাদ ইহার পরেও চলিয়াছে, কিন্ত তাহা হিলীর পক্ষে বিশেষ ক্ষতিকর হয় নাই। 

এই প্রসঙ্গে হিন্দী-উদূরি সম্পর্ক বিচার করাটা অবান্তর হইবে না আশা কবি। 
খড়ীবোলীর একটি সাহিত্যিক রূপ উর্দদ আর দ্বিতীয় সাহিত্যিক রূপ হিন্দী । সুতরাং জন্মেব 


৫৭. সংস্কৃত ও আরবী-ফারসী বজিত বিশুদ্ধ খড়ীবোঁলীকে ঠেঠ-হিন্দীও বলা হয়। 
“হিন্দী সাঁহিত্যকী বৃহৎ ইতিহাস” নাঁমক গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে হিন্দীর বিভিন্ন উপভাষার মধ্যে 
খভীবোলী বা হিন্দুস্তানীর পরিবর্তে ঠেঠ-হিন্দ্ী কথাঁটিরই ব্যবহার করা হইয়াছে। 

৫৮৮ Urdu is that form of Hindostani which is written in the 
Persian character, and which makes a free use of Persian (including 
Arabic) words in its vocabulary.—L. S. I. Vol. 1 Pt. 1p. 164 (1926) 

৫৯. 71000505201 came out into the modern world as a vehicle 
of prose in its twin forms.—S. K. Chatterjee, Indo-Aryan and Hinds. 

৬০. রামচন্দ্র শুরু, হিন্দীসাহিত্যকা ইতিহাস, পৃ ৪৩১ । 

*৬১. এই যুগের হিন্দী-হিতৈষী ও লেখকদের মধ্যে রাজা শিবপ্রসাঁদ, বাজ। লক্ষ্মণ সিংহ, 
নবীনচন্দ্র রায়, শ্রদ্ধারাম, দয়ানন্দ, ফেডারিক পিনকাট ও সর্বশেষে ভারতেন্দু হরিশ্চন্তের নাম 
উল্লেখযোগ্য । 
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দিক হইতে বলা যায় ইহারা ছুই সহোদর ভগিনী । কেহ কেহ হিন্দী-উদ কে দুইটি ভিন্ন ভাষা 
|ন্বা বলিয়া একই ভাষার ছুই স্বতন্ত্র রচনাশৈলী বলিয়া মনে করিয়া থাকেন।৬২ বস্তুতঃ, 
এমন এক সময় ছিল যখন উদ কে হিন্দু-মুদলমানদের সম্মিলিত ভাষার্ূপে গ্রহণ করা সম্ভব 
হইত। কিন্ত উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে উর্দু আরবী-ফার্দার ছায়া হইয়া পড়ে 
এবং সিপাহী-বিব্রোছের পরে হিন্দী-উদূ্র ব্যবধান আরও বাড়িয়া যায়।** আজ 
ইহাদের ব্ূপগত পার্থক্য এত বেশি যে, এই ছুইটিকে স্বতন্ত্র ভাষা বলিয়| গণ্য করাই 
সমীচীন ।৬ আজ আর কোনো মতেই প্রসাদ ও পন্তের ভাষাকে গালিব ও ইকবালের 
তাঁষার সহিত এক দৃষ্টিতে দেখা সম্ভব নয়। 


৬২. ক. উদ হিন্দীরই একটি শাখা মাত্র এবং হিন্দী বাক্যে আরবী-ফার্সার প্রচুর 
তৎসম শব্দ ব্যবহার করিলেই তাহা উদৃঁতে "পরিণত হয়। ব্রজরতু দাদ, খড়ীবোলী 
হিন্দী সাহিত্যকা ইতিহাস ( ১৯৪৫), ২য় সং, পৃ ১২ 

খ. Urdu is a Hindi and an Aryan dialect. A. variety no doubt 
it is, differing from the original in having a large admixture of foreign 
element, but still a variety of Hindi... Rajendralal Mitra, Indo- 
Aryan, 1881, Vol I, p. 237 

গ. হিন্দী ভাষার মুসলমানী রূপকেই উদ বল! যাইতে পাবে। ইহাতে দেশীয় ও 

ংস্কৃত শব্দের পরিবর্তে প্রচুর আববী-ফার্সা শব্দেব ব্যবহার করা হয় 1-5. K. Chatterjee, 
Indo-Aryan and Hinds (1942), p. 131 

৬৩. কপিলদেব সিংহ, ব্রজভাষা বনাম থড়ীবোলী, পৃ ৫৮ 

৬৪. চারিটি প্রধান বিষয়ে হিন্দী এবং উদর ভাষাগত পার্থক্য দেখ! যায় 

ক. উদ তে আরবী-ফাপী শব্দের বাল্য ; তাহাও তদ্তবরূপে নয়, তৎসমরূপে । 

খ. উদর উপর ফার্সী ব্যাকরণের প্রভাব, যাহার ফলে উদ বহুবচন হিন্দীর 
অনুরূপ না হুইয়া ফার্সী অনুযায়ী হয়। যেমন, কাগঞ্জ__কাঁগজাত, কিতাব-_কুতুব, 
বকীল_-বকল! ইত্যাদি। 

" গ. সম্বন্ধ বুঝাইতে কা-কে-কীব পরিবর্তে এর ব্যবহাঁব। যেমন, হিন্দ কা 
সিতাঁরা (ভাবত নক্ষত্র )__ সিতারে হিন্দ; মকাঁন কা মালিক-_ মালিকে মকান ; 
চমন ক! গুল ( বাগানেব ফুল )--গুলে চমন ইত্যা্দি। করণে ও অপাঁদীনে ‘সে’ চিন্ছের 
পৰিবর্তে ‘অন্দ’এর ব্যবহার । যেমন, কম সে কম-কম অজ কম। অধিকরণে 'দর?, 
‘ফিল’ ইত্যাদির প্রয়োগ । যেমন, দর-অসল (অসল মেঁ), দর্হকীকত ( হকীকত 
মেঁ ), ফিল-হাল ( হাল মে) ইত্যাদি । 

ঘ. অন্বয়গত পার্থক্য । শ্ঠামস্থন্বর দাস, হিন্দী ভাষাক! বিকাস ( ১৯৫০ ), 
পৃ. ৮৩৮৪ 


বেঙ্কটেশনারায়ণ তিৱারী, হিন্দী বনাম উদ্ব( ১৯৩৯), পৃ ৩২-৪ 


৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা বর্ষ ৬৬ 


হিন্দী-উদূ'র পার্থক্য কেবল শব্দগত পার্থক্য এবং ব্যাকরণের খু'টিনাটিব মধ্যেই সীমাবদ্ধ 
নাই। এই ছুই ভাষার সাহিত্য আঁজ দুইটি স্বতন্ত্র সংস্কৃতির পবিচাঁয়ক এবং হিন্দী-উদ্দু 
বিবাদের মধ্যে সেই সাংস্কৃতিক বিবাঁদই প্রকাশ হইয়া পড়ে। হিন্দু ও মুসলমান উভয় 
সম্প্রদায়ই যদি সংস্কৃত ও আরবী-ফাসাঁর মোহ ত্যাগ কবিয়া ঠেঠ-হিন্দী বা হিনুস্তানী 
বা বিশুদ্ধ থড়ীবোলীব আশ্রয় গ্রহণ কবিত, তবে কি হিন্দী-উদূর সমস্া মিটিয়া যাইত ? 
ঠেঠ-হিন্দী কোনো উন্নত ভাষা নয়, ইহাতে উচ্চতর ভাঁব প্রকাশ কবিতে গেলে সংস্কৃতি-মূলক 
শব্দের জন্য লেখককে তাহীব জ্ঞান ও রুচি অন্ুষায়ী হয় সংস্কৃত নাহয় আরবী-ফার্সার দ্বারস্থ 
হইতেই হইবে। হিন্দী-উদূ্ব জন্মও হইয়াছে এইভাবে ।৬ তাহাদের সাংস্কৃতিক 
বিকাশের পদ্ধতি স্বতত্্, তাহাদের সাহিত্যের ইতিহাসও পৃথক্‌। 

উনবিংশ শতাব্দীর সপ্তম দশকে উদ্ব'র বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিয়! হিন্দী গণ্য তাহার 
নিজন্ব বিকাশের পথ খুঁজিয়া পাইল । ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত রাজ লক্ষ্মণ সিংহের 
শিকুস্তলা” গ্ৰন্থেৰ ভাঁহা বেমন বিশুদ্ধ, তেমনি নবস ।৯* ইহাতে খাঁটি সরল হিন্দীর সহিত 
সংস্কৃতের বছু-ব্যবত্ৃত রস-সিদ্ধ শব্দাবলীব স্থন্দর সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে। এগারো বৎসর পরে 
১৮৭৩ সালে এই ভাব্বাকেই আদর্শ করিয়া আবুনিক হিন্দী গদ্যেব প্রবর্তক ভাঁরতেন্দু 
হুরিশ্ন্দ্র ( ১৮৫০-১৮৮৫ ) তাঁহার '‘হরিশ্চন্দ্র-চন্দিকা’ পত্রিকার মধ্য দিয়া জনসাধারণের 
সন্মুখে হিন্দী গদ্যের পরিচ্ছন্ন রূপটি তুলিয়া ধরিলেন। 


৬৫. খড়ীবোলী হিন্দীর উৎপত্তি সম্পর্কে একটি ভ্রান্ত ধারণা এখনও প্রচলিত আছে। 
বোধ করি গ্রিয়ারসন ইহার জন্মদীতা। তিনি একস্থলে বলিয়াছেন £ It (Hindi or 
High Hindi or l:terary Hinci) is of modern origin having been intro- 
duced under English influnce at the commencement of the last century 
(4. e. 19th. century ).—L. S. I. Vol. I, pt. 1, p. 166 


খড়ীবোলী হিন্দীর সাহিত্যিক রূপ খড়ীবোলী উদর তুলনায় নিশ্চয়ই অর্বাচীন সন্দেহ 
নাই । কিন্ত ইংরেজের প্রেরণায় ইহার উদ্ভব ঘটিয়াছে বলিলে ইতিহাসকে অস্বীকাঁব 
করা হয়। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠাব অনেক কাল আগে হইতেই খড়ীবোলী 
হিন্দীতে গ্রস্থরচনা চলিয়া আসিয়াছে । পণ্ডিত কিশোবীদাস বাজপেয়ী তাঁহার “ভারতীয় 
ভাষাবিজ্ঞান” ( ১৯৫৯) গ্ৰন্থে বলিয়াছেন__“উ্্ণ ভাষা হইতে অনাবশ্যক বিদেশী শব্দ বর্জন 
করিয়া! ফাঁ্সীর বদলে নাঁগরী লিপিতে লিখিয়া এবং বাক্যবিস্তাসে আরবী-ফার্সীঁ পদ্ধতি 
বর্জন করিয়া হিন্দীভাষা গঠিত হইজ |” (পৃ. ১৫০)। বস্তুতঃ এই অভিমতও গ্রহণযোগ্য 
নয়। উদূ্হুইতে কখনও হিন্দীর উৎপত্তি হয় নাই, ববং উদ নিজেই ঠেঠ হিন্দী বা 
খড়ীবোলীর কাঠামোর -উপর গড়িয়া উঠিয়াছে। তবে মুসলমান উদ” লেখকদের কৃতিত্ব 
এইটুকু যে, তাঁহারাই সর্বপ্রথম খডীবোলীকে সাহিত্যিক ভাষাব মর্যাদা! দান করিয়াছেন । 

৬৬. বিছ্যাসাঁগবেব “শকুস্তলা” ১৮৫৪ সাঁলে এবং ‘সীতার বনবাস’ ১৮৬০ সালে প্রকাশিত 


হয়। 
৬৭. বঙ্িমের ‘বঙ্গদর্শন’ প্রকাশিত হয় ১৮৭২ সালে। 


সংখ্যা ২ হিন্দী ভাষার কথা ৮৭ 


এইভাবে হিন্দী-গদ্যে খড়ীবোলী স্তপ্রতিষ্ঠিত হইলেও কাব্যের ক্ষেত্রে কিন্তু তখনও 
| ' তাহার প্রবেশাধিকার হয় নাই। গন্ধে ধাহারা খড়ীবোৌলীব সমর্থক, পছ্যে তাহারাই 

ব্র্জভাষার অমুরাগী ৷ এমন-কি যিনি আধুনিক হিন্দী সাহিত্যের জনক বলিয়া পরিচিত, 
সেই ভারতেন্দু হুরিশ্ন্দ্রও ( জীবৎকাল ১৮৫০-১৮৮৫ ) কাব্যের ক্ষেত্রে বড়ীবৌলীব বিরোধী 
ছিলেন। তাঁহার অধিকাংশ কবিতা ব্রজ্ভাষায় লিখিত ।৬৮ 

কাব্যে খড়ীবোলী ব্যবহারেব বিরুদ্ধে একটি প্রধান আঁপত্তি ছিল এই যে, খড়ীবোঁলীর 
সংযুক্ত ক্রিয়াপদগুলিব রূপ অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ। ব্রজ্ভাষা ও অৱধীর হ্ত্ব ক্রিয়াপদেব 
সাহায্যে যত সহজে কাঁব্যরস জমান ষাইত, খড়ীবোলীতে সেই সুযোগ ছিল না| ৯ তা 
ছাড় সাহিত্যের, বিশেষতঃ কাব্যের, চিরাচরিত ভাষাকে সহসা বর্জন করিয়া নৃতন ভাষাকে 
স্বীকার করিয়া লওয়! বড় সহজ কথা নয়। 

কিন্তু মুজফ ফরপুরের অধিবাসী বাৰু অষোধ্যাপ্ৰসাদ খত্রীব নেতৃত্বে খড়ীবোলী-আন্দৌলন 
ক্রমশই এমন শক্তিশালী হইয়া! উঠিতেছিল যে, তাহার প্রভাঁবকে এড়াইয়া চলা আর সম্ভব 
হইল না। পাঠশালাঁব অল্পবয়স্ক বিদ্যার্থীর পক্ষেও হিন্দীশিক্ষার বিশেষ অন্থবিধা ছিল 
এই ষে, তাহাকে গদ্যের অন্ত একটি এবং পন্যের জন্য আব একটি ভাষা শিখিতে হইত ।"* 
হিন্দী-উ্দূব প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইলেই উ্দূবাদীবা! অন্যান্য কথার সঙ্গে ইহাও বলিতেন যে, 
উদূতে গদ্য ও পদ্যেব ভাষা একই, হিন্দী এখনও সেই অবস্থায় আসিয়া পৌছিতে পারে 
নাই।”১ এই সকল কারণে হিন্দী সাহিত্যের অভ্যন্তবে ব্রজভাষা ও খভীবোলীর ঝগড়া 
প্রবল হইয়া উঠিল ।*২ 


৬৮. ভারতেন্দু গগ্শৈলীব ন্যায় কাব্যের ভাষা ব্রজভাষাকেও মাঁজিত কবেন। 
ত্রজভাষাঁর কাব্যে এমন সব পদের ব্যবহার হইতেছিল, যাহা ত্রজভূমির কথ্য ভাষায় বহুদিন 
যাবৎ অপ্রচলিত হইয়া পড়িয়াছে। ফলে কাব্যের ভাষ! জনসাধারণের ভাষা| হইতে 
অনেক দুরে আসিয়া পডে। এই সকল ক্ষেত্রে ভারতেন্দু অনেক সংস্কাব সাধন করেন । 

৬৯ শিতিকণ্ মিশ্র, খভীবোলীকা আন্দোলন, পৃ ২৭ 

৭০. ব্রজভাঁষা-অস্থবাগীদের পক্ষ হইতে এই মতও প্রকাশ করা হইয়াছিল ষে, গদ্যে ও 
পন্যের ভাষা পৃথক হওয়া কিছু অগৌরবের নয়। সংস্কৃত নাটকে যেমন প্রাকৃতও আছে, 
তেমনি হিন্দী-সাহিত্যে গৃষ্যে খড়ীবোলী ও পত্তে ব্রজভাঁষা চলিবে। সিতিক্ঠ মিশ্র। 
খড়ীবোলীক! আন্দোলন, পৃ. ১৭৬ 

৭১. কপিলদেব সিংহ, ব্রভাঁষা বনাম খড়ীবোলী, পৃ. ২৯ 

৭২ ব্রজ্ভাঁষা-খড়ীবোলী-বিতর্কের একটি কুফল হইল এই যে, হিন্দীর আধুনিক 
কবিরা ব্রজভাষার প্রতি উদাসীন হুইয়া থাকিলেন। এবং তাঁহাদের বাবলী ব্রর্ষভাষাঁর 
পরিবর্তে সংস্কৃত হইতে গৃহীত । ইহাতে ভাষা যেমন দুরূহ, তেমনি রসহীন হইয়া পড়ে। 
এই দুগুণতা কেবল হিন্দী পছ্যেই নয়, হিন্দী গছ্যেও রহিয়াছে । কপিলদেব সিংহ লিখিত 
পত্রজ্জভাষা বনাম খড়ীবোলী”র ভূমিকায় রামবিলাস শর্মা এই মত প্রকাশ করিয়!ছেন। 


৮৮ সাহিতা-পরিষৎ-পত্রিকা বর্ষ ৬৬ 
ভাঁবতেন্ু হরিশ্চন্দ্রের জবৎকাল ( সৃত্যু ১৮৮৫ ) পর্বস্ত হিন্দী কাব্যের ক্ষেত্রে ব্রজভাঁষার 


পূর্ণ আধিপত্য । ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্ে প্রকাশিত হইল খভীবোলী হিন্দীৰ প্রথম কাব্যগ্ৰন্থ * 


শ্রীধব পাঠক বচিত “একান্তন্বাসী যোগী” । খড়ীবৌলী হিন্দীর অন্তুতর প্রথম কবি অযোধ্যা 
সিংহ উপাধ্যায় যিনি ‘হরিওধ’ নামে সাহিত্যক্ষেত্রে পরিচিত। ইহাবা খড়ীবোলীর সঙ্গে 
ব্রজভাষাঁতেও কাব্যরচন। কবেন । মেট কথা! ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত হিন্দী-কাঁব্যেব ক্ষেত্রে 
ব্রজভাষ। ও খভীবোলীর শক্তি সমান-সযান-_- ব্রজ্ভভাষা ক্ষয়িষ্ণু, খড়ীবোলী বধিষুঃ। 

বিস্ময়ের বিষয় এই ষে, গ্রিয়াবিসনের ন্যায় ভারতীয় ভাষাভিজ্ঞ পণ্ডিতও খড়ীবোৌলীর 
প্রবল শক্তির কথা অন্ুধাবন কবেতে পারেন নাই। সমসাময়িক কাব্যচর্া সম্পর্কে তাহার 
এই উক্তি লক্ষণীয় : Of late some attempts have been made to wzite poetry 
in literary Hindi (i.e. Khariboli Hindi ), but I do not think that such 
attempts can have more than a small modicum of success. ( L. 5. 4. 
Vol. I. Pt. IP. 166) | গ্রিয়ারসল্ের এই অভিমত কতদূর সত্য তাহা হিন্দী-কাব্য- 
বসিকদের বিচার্ধ।*৩ 

উনিশ শতকের অস্তিম ভাগ এইন্ধপ বাদবিবাদেই কাটিয়া গেল। বিংশ শতকের 
গোঁড়াতেই (1903) প্রকাশিত হইল মহাঁবীরপ্রসাদ দ্বিবেদীর সম্পাদনায় হিন্দীব সুপ্রসিদ্ধ 
মাসিকপত্র “সবস্বতী* এবং ১৯০৬ খ্রীত্টাব্দে এই পত্রিকাঁব মধ্য দিয়াই আঁবর্ভূত হইলেন 
মাইকেল মধুস্দনের হিন্দী অমুবাদকাত্র খড়ীবোলীর প্রতিনিধি কবি মৈথিলীশরণ গু । 
গুপ্জীর আবিত্ভীবে হিন্দী কাব্যে ত্রভাষাঁর পরিবর্তে খড়ীবোলীর স্থান সুনিশ্চিত 
হইয়া গেল৷ 

হাঁজাঁর বছর আগে পঙ্গল ভাঁষাব মধ্য দিয়! যে হিন্দী সাহিত্যের সসংকোঁচ সুচনা, 
মধ্যযুগে অৱধী ও ব্রজভাষাব্র যাহার বিতাশ ও পরিপুষ্টি, উনিশ শতকে যাহার গদ্য ও পদ্য 
রচনা যথাক্রমে খড়ীবোলী ও ব্রজ্ভানার মধ্য দিয়া প্রচারিত, বিংশ শতকে একমাত্র 
খড়ীবৌলীকেই যাহার ক'ব্যসবস্বতীর বাহনরূপে স্বীকার করা হইয়ছে, মোটামুটিরূপে 
সেই হিন্দী সাহিত্যের ভাষাগত বৈচিত্র্য ও জটিলতার কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া হইল । 
খড়ীবোলী হিন্দী অদ্ভুত খক্কিশালিনী ভাষা। অনেক সংঘর্ষ ও বাদবিবাদের পরে ইহাব 
প্রতিষ্ঠা স্বীকৃত হইলে অতি অল্প সময়েৰ মধ্যে এই “নবীন ভাষা!’ ভারতবর্ষের প্রধান অংশের 
সাহিত্যিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ভাষারূপে দাড়াইয়া গেল। 


৭৩. অধোধ্যাপ্রসাঁদ শত্রী তাহার- "খড়ীবৌলী কা পদ্য” (১৮৮৮) সংকলন-গ্রস্থথানি 
উৎসাহের সহিত গ্রিয়ারননের মতামতেন জন্ত পাঠাইলে এইরূপ উত্তর পাইলেন: I have 
received a copy of your Khatiboli ka padya and your letter asking for 
an opmion of it. 7 regret no criticism of mine can be of use to you, 
as I am strongly of opinion that all attempts at writing poetry in 


Khariboli must be unsuccesstuL—খড়ীবোলীকা আন্দোলন, পৃ. ১৮৮ 


সংখা ২ হিন্দী ভাষার কথা | 


হিন্দী ভাষার এতিহাসিক বিকাঁশেব সঙ্গে সঙ্গে হিন্দী সাহিত্যের ক্ষেত্রও প্রসারিত 
* হইয়াছে। পূরবী হিন্দী ও পশ্চিমা হিন্দীর অতিরিক্ত ভৌজপুরীকেও হিন্দীর উপভাষারূপে 
গণ্য করার ফলে উত্তব প্রদেশের পূর্বাঞ্চল এফং বিহারেব পশ্চিমাঞ্চল স্বভাবতই হিন্দী ক্ষেত্রের 
অস্তভু ক্ত হইয়। পড়ে। বিহারের নিজস্ব ভাষ! মৈথিলী ও মগহীকে হিন্দীর উপভাষা 
বলিয়া স্বীকার করা যায় কিন! সে সম্পর্কে ভাষাতাত্বিকদের মধ্যে মতভেদ থাকিতে 
পারে, কিন্তু বিহারে অধিবাপিগণ বাংলা অপেক্ষ1 হিন্দী অঞ্চলের সহিত সংযুক্ত 
থাকিতে ইচ্ছুক 1” এবং বর্তমানে বিহাবীদের শিক্ষা ও সাহিত্যেব ভাষা হিন্দীই। 
বাঁজস্থান সম্পর্কেও এ একই কথা প্রযোজ্য । কোনো। কোনো হিন্দী সাহিত্যের ইতিহাসকার 
(বামকুমার বর্শা, হিন্দী সাহিত্যকা আলোচনাত্রক ইতিহাস ) বাঁজস্থানী ভাষাগুলিকে 
হিন্দীর উপভাষা ধরিয়া লইয়া প্রাচীন ডিঙ্গল ( রাজস্থানী ) সাহিত্যকে হিন্দী সাহিত্যের 
অন্তভূক্তি করিয়া লইয়াছেন। এমন-কি বাঁজস্থানেব স্থপপ্ডিত সাহিত্যসেবী শ্রীমোতীলাঁল 
মেনারিয়! তীহাঁব "বাঁজস্থানী ভাষা ওঁর সাহিত্য” (১৯৫১) গ্রন্থের “নিবেদন”এ বাঁজস্থানী 
ও হিন্দীর পার্থক্য স্বীকাব করিয়াও বলিয়াছেন যে, হিন্দী কোনে! একটি ভাষ! নয়, 
খড়ীবোলী-ব্রজ-অবধী-তোজপুরী প্রভৃতি ভাষাৰ সমুদ্রায়। উহার মধ্যে রাঁজস্থানীকেও 
অন্ততূক্তি কর! যায়। প্রাচীন সাহিত্য পশ্বলিত বিহারী ও রাজস্থানী ভাষ! যেখানে 


৭৪. মিথিলার কবি বিদ্যাঁপতির উপর বাঙালীর খানিকটা দাবী আছে। গ্রিয়ারসন 
সাহেবও-মাগধী প্রাকৃত হইতে উদ্ভূত মগহী ও মৈথিলীকে শৌরসেনী প্রারুত হইতে 
উদ্ভূত হিন্দী হইতে পৃথক বলিয়া মনে করেন। কিন্তু হিন্দী সাহিত্যেৰ প্রবীন পণ্ডিত 
রামচন্দ্র শুকরের অভিমত অন্তর্ূপ। তাঁহার মতে কেবল ভাঁষাশাস্ত্রের দৃষ্টিতে কিছু প্রত্যয়ের 
উপর নির্ভর করিয়া সাহিত্য সাঁমগ্রীব বিচার হইতে পারে না। ইহার সঙ্গে আরও একটি 
বিষয় চিন্তা কর আবশ্যক। তাহা হইল ভাষার বোধগম্যতাঁ। কোন্‌ ভাষা কোথায় 
কতদূর বোবা যায়, সেইদিকে লক্ষ্য বাখিয়! তাহার শ্রেণীবিস্াস করা উচিত। হিন্দীর 
' বিভিন্ন উপভাঁষাঁর মধ্যে বূপ-গত ও প্রত্যয়-লনিত প্রচুর পার্থক্য সত্বেও তাহাবা একই 
হিন্দীভাঁষার অন্তর্গত। ইহার যে কোনো একটি ভাষাভাষী অপর ভাষাকে সহজেই বুঝিতে 
পারে। বেনারস, গাজীপুর, গোঁরখপুর, বালিয়! ইত্যাদি অঞ্চলে 'আয়ল_-আইল+, "গয়ল-_ 
গইল” হুমরাঁ-তোহরা” প্রভৃতি পদের প্রচলন সত্বেও এ অঞ্চলের ভাষা হিন্দী ছাঁড়া কিছু 
নয়। ইহার কারণ শব্বাবলীর (₹০০৫1১01515) এঁক্য ৷ স্থতরাং ষে কারণে নরপতি নাল্হ 
রচিত “বীসলর্দের রাসো” হিন্দী সাহিত্যের অস্তভূক্ত, ঠিক সেই কারণে বিষ্যাপতির 
পদাবলীও। হিন্দী নাহিত্যক1 ইতিহাস, পৃ ৫৭ 

৭৫. TItis true that the nationalities who speak Bihari are histotri- 
cally connected with the united provinces and not with Bengal. All 
their family ties, all their traditions, point to the west and not to the 
East. L.S.I.VolLl,pt.lip.lI gon HAN 
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রঃ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা রি 


হিন্দীর অস্তভূক্তি হইয়াছে, সেখানে সাহিত্যমম্পদহীন পাহাড়ী ভাষাগুলিব স্বাতজ্ত্যরক্ষার 
প্রশ্নই উঠে না । মোট কথা, আছ হিন্দী ভাঁষাব ক্ষেত্র পশ্চিমে পঞ্জাব হইতে পূর্বে বাংল! 
দেশ পর্যন্ত বিস্তৃত ।৭* এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলেব পনেরো কোটি অধিবাসী হিন্দীভাষী বলিয়। 
পরিচিত । 

পরিশেষে হিন্দী জগতে সাহিত্যিক হিন্দী (অর্থাৎ খড়ীবোলী ) এবং তাহার বিভন্ন 
উপভাষাঁর স্থান সম্পর্কে ছৃধকটি কথা বলা আবশ্কক। ইহা সত্য যে, আজ বিভিন্ন 
অঞ্চলের সাহিত্যিকগণ তঁহাদের আঞ্চলিক ভাষার পরিবর্তে হিন্দী ভাষার মধ্য দিয়া 
আত্মপ্রকাশ করিতেছেন । হিন্দীর অধিকাংশ লেখকেরই মাতৃভাষা হিন্দী নয়; ব্রজ, 
'অবুধী, ভোজপুরী, মৈথিলী প্রভৃতি তাহাদের নিজস্ব ভাঁষা।"৭ স্বভাবতই খড়ীবোলীব 
প্রভাবে এই ভাষাগুলি উপেক্ষিত হইতেছে। 

সম্প্রতি একটি নৃতন 'অ'ন্দোলন দেখা দিয়াছে যাহাতে হিন্দীকে অন্তঃপ্রান্তীয় ভাষারূপে 
স্বীকার করিয়াও বিভিন্ন জনপদের ভাষায়" সাহিত্য বচনাঁব উপব গুরুত্ব আরোপ কৰা! 
হইতেছে ।+৮ এই আন্দোলন সাধারণতঃ 'জনপদী আন্দোলন’ নামে পরিচিত! এই 


৭৬. ক. EFiuropears use the word (Hindi)...sometimes to indicate 
all the rural dialects spoken between Bengal proper and the Panjab. 
L. S. I. Vol. 1, pt. 1, 2. 166 

খ. হিন্দীভাষার ক্ষেত্র পশ্চিমে জৈসলমীর, উত্তর-পশ্চিমে আম্বালা, উত্তরে শিমলা 
হইতে নেপালের পূর্বপ্রান্ত পর্যন্ত পাহাড়ী অঞ্চলের দক্ষিণাংশ, পূর্বে ভাগলপুর, দক্ষিণ-পূর্বে 
রায়পুর এবং দক্ষিণ-পশ্চিমে খাঁওুয়া। ধীরেন্দর বর্মা, হিন্দীভাঁষা ওঁর লিপি । পৃ ৪* 

গ. “আমর! ‘হন্দচী বলিতে হিন্দীর লব উপভাষাকেই বুঝিয়া থাকি | হিন্দীর 
উপভাষা লইয়া একটি হিন্দী ভাষা-সংঘ বা হিন্দী কমনওয়েলথ গঠিত হুইয়াছে। এই 
ভাঁষা-সংঘের উপভাষাগুলির বিধি-বিধান আলাদা, ব্যাকরণ ভিম্ন। তথাপি বিভিন্ন 
উপভাষাঁর বিস্তৃত অঞ্চলকে যে হিন্দী ক্ষেত্র বলা হয় তাহাঁব কারণ এই সমস্ত প্রদেশে হিন্দী 
মীতৃভাঁষার ন্তায়ই বোঝা যাঁয়।” কিশোরীদাস বাজপেয়ী, ভারতীয় ভাঁষাঁবিজ্ঞান 
(১৯৫৯ ), পৃ. ১৬৯-১০১ 

৭৭. মাতৃভাষার তাদ্পর্ষয এই যে, অশিক্ষিত নিবক্ষর ব্যক্তি এবং শিশুও তাহাব 
ব্যাকরণের মৌলিক ভুল করিবে না। যে শিশু ব্যাকরণের নাম পর্যস্ত শোনে নাই, সেও 
অশুদ্ধ কথা শুনিলে হাদিয়া উঠিবে। মাতৃস্তন্ত গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে শিশু বিনা চেষ্টায় তাহাব 
মাতৃভাষ। ও সেই ভাষার ব্যাকরণ শিখিয়া থাকে । ব্রজ প্রভৃতি ভাষাকে হিন্দীর সহিত এক 
করিয়া দেখা যাইতে পারে ন! রাহুল সাংকৃত্যায়ন, আজকী সমস্তাএ (১৯৪৫ )। পৃ. ৩০ 

৭৮. “হিন্দীকে আমরা অস্তঃপ্রীস্তীয় ভাষারূপে গ্রহণ করিতে পারি, মাতৃভাষাক্মপে 
নয়। কাঁহাঁরও মীতৃভাষা বধ করিস হিন্দীর পূতনা হইবার অধিকার নাই।” রাহুল 
রঃ সাংকত্যায়ন, আজকী সম্স্তাএ (১৭৪৫) পৃ. ৪০ 


সংখ্য! ২ 79 হিন্দী ভাষার কথা! ত 


*২৮ 


হিন্দী সাহিত্যক! ইতিহাস, ৭ম সং, রামচন্দ্র শুরু, 1951 

চন্দ বরদীয়ী ওর উনকা কাব্য, বিপিনবিহারী ত্রিবেদী, 1952 

সংক্ষিপ্ত পৃথীরাজ রাসো, হজ্জারীপ্রসাদ দ্বিবেদী ও নামরর সিংহ সম্পাদিত, 1952 
ভোঁজপুরী ভাষ। ওঁর সাহিত্য, উদয়নারায়ণ তিৱাবী, 1954 

ব্রজ্জভাঁষা, ধীরেন্দর বর্মী, 1954 

হিন্দী সাহিত্যক। আলোচনাত্মক ইতিহাস, ৩য় সং, রামকুমার বর্মা, 194 
অৱধী ওব উসকা সাহিত্য, ত্রিলোকীনারায়ণ দীক্ষিত, 19'4 

কবিতা কৌমুদী, অষ্টম সং, পহল! ভাগ, রাম নরেশ ভ্রিপাঁঠী সম্পাদিত, 19৮4 
হিন্দী ভাষাক! উদ্‌গম ওর বিকাঁস, উদয়নারায়ণ তিৱারী, 1956 

খড়ীবোলীকা আন্দোলন, শিতিক্ঠ মিশ্র, 1956 

ব্রজভাষা বনাম খড়ীবোলী, কপিলদেব সিংহ, 1956 

হিন্দী সাহিত্যকা বৃহৎ ইতিহাস, প্রথম ভাগ, নাগরী প্রচারিণী সভা, 1957 
হিন্দী ওর প্রদেশিক ভাষাওঁকা বৈজ্ঞানিক ইতিহাস, শমসের সিং নরূলা, 196? 

স্বরপূর্ব ব্রজ্তভাষ!| ওঁর উসকা সাহিত্য, শিবপ্রসাঁদ সিংহ, 1968 


' হিন্দী সাহিত্যকোশ, 1958 


ভারতীয় ভাষ! বিজ্ঞান, কিশোরীদাস বাজপেয়ী, 1959 
দিবেদী-অভিনন্দন গ্রন্থ, ? 
হিন্দী কী প্রাদেশিক বোলিয়1, ভারত সরকার, ? 


কাশীরাম কি সমগ্র বনপর্বের রচয়িতা ? 
শ্রীঅক্ষয়কুমার কয়াল 


প্রায় এক শত বৎসর পূর্বে 'অষ্টাদশ পর্ব অনুবাদের উপসংহারে’ কাঁলীপ্রসন্ন সিংহ এই 
প্রবা্দটি উদ্ধৃত করেন 

আদি সভা বন বিবাটেত্র কতদূর । ' ইহা রচি কাদাস গেল অর্গপুর ॥ 
ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন ও ডক্টর সুকুমার সেন তীহাঁদের সাহিত্যের ইতিহাসে এ প্রবাদ উদ্ধৃত 
করিয়া মোটামুটি এই মতের সমর্থনই করিয়াছেন। 

সম্প্রতি কাশীবাঁম দাসের বনপর্ধের কয়েকটি পুথি দেখিয়া উক্ত ধারণা পরিবর্তনের 
: প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি কবিতেছি। মত্সংগৃহীত বনপর্ধের একখানি পুধির শেষাংশ হুবহু 
উদ্ধত করিয়া দিতেছি 

ধন্ত ছিল কায়েন্ত কুলেতে কাঁশীদান। চারি পর্ব মহাভারত করিল প্রকাশ ॥ 

আছ্য সভা বিবাঁটের রচিল1 পাঁচালি । তাহা শুনি সর্ধ লোক ধন্ক ২ বলি॥ 

পূর্বে তিহো আর্ত করিলা এই পুথি। কালবশে মৃত্যু তার হইল দৈবগতি ॥ 

আগস্ত উপাক্ষণ করি হইল কাঁলপ্রাণ্চ। বনের বিচিত্র কথা নহিল সমাপ্র & [১৬৫খ] ' 

আরস্ত অবধি পড়ি দুঃখ লাগে মনে । চিরদিন চিন্তা ছিল তাহার কাঁরণে | 

তে কারণে প্রসঙ্গ বনের জত শেষ।  পাচালি প্রবন্ধে কৈল মনের আবেশ ॥ 

লোকশরষ্ট কাঁশীদাঁস ছিল পুপ্যবান। সৰ্ব্বগুণে শূন্য আমি বিশেষে অজ্ঞান ॥ 

কাশীদাস বিচার করিয়াছিল পৌঁতা। আমি মাত্র লোকমুখে শুনি সেই কথা ॥ 

অজ্ঞান সময় সেই বহুনিন হৈল। মন্দ মতিমান মনে কিছু ন! আছিল ! 

পাঁচালি রচিন্থ আমি সেই অস্থসাঁরে। ' দোঁষগুপ সমর্পপ করিয়া ঈঙ্করে ॥ 

মোর কিছু ভালমন্দ নাই লাগে দ্বায়। সমর্পণ করিয়াছি ঈশ্বরের পায়। 

আর এক কথা মোব কর অবধান। নানা মতে স্থধাঁপান আহাদ সমান | 

সমুদ্র ন! ছাড়ে জেন খুপ্র নদির জল। সেই মত শুন ইহা পণ্ডিত সকল ॥ 


পঞ্চপুষ্প রস শশি পরিমাণ শক। পাচালি প্রবন্ধেতে শেষ অরণ্যক ॥ ১৬০৫ [৮ 
অনুক্ষণ কৃষ্ণপদে মলীইয়া চিত। বিরচিল তনয় শখর শুত জিত ॥ 
ভারত পঙ্কজ পর্ব শ্রষ্ট অরণ্যক । আদি সভা বিরাট বন করল লিখক ॥ 


এই চাঁরি পর্ব পুদ্থক কাশীদাঁসি। উদজোগ আনি ছয় পর্ব শিবরাম ঘোঁষি ৫২ 
এধীক আদি আট পর্ধ চাহিয়া বেড়াই । তাঁহার নিমিত্তে সদা ঈশ্বর ধেয়াই ॥ ৫৮. 
বন্পর্্ব সমাপ্ত 





১. লিপিকর কি করিয়া পুষ্প'কে (০) শুষ্ক বলিয়! ধরিলেন জানি না] 
২. শিবরাম ঘোষের ছয় পর্বব মহাঁভীরতের কোন হুদিশ নাই। নিজ 
মহাশয়ের নিকট শিবরামেন্র মহাভারত পুখির কয়েকটি পত্র আছে শুনিয়াছি। 


সংখ্যা ২ হিন্দী ভাষার কথা -৯১ 


আন্দোলনের উদ্যোক্তারা কামনা কবেন ঘে, বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষা! তাহাদের নিজ নিজ 
* ক্ষেত্রে ( যেমন অবধে অরধী, ব্রজভূমিতে ব্রজভীষা ইত্যাদি) স্বীকৃতি লাভ করিবে এবং এই 
সমস্ত ভাবার স্বতন্ত্র বিকাশের পথ প্রশস্ত হইবে ।৭* যাহার! খড়ীবোলীর প্রচার ও প্রভাব 
দেখিয়া মনে করেন যে হিন্দীর অন্যান্য উপভাষা মৃত অথবা নিশ্রাঁণ অথবা সাহিত্য রচনার 
অনুপযোগী, তাহারা! সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। ব্রজভাঁষা, অবধী, বাঁজস্থানী, ভোজপুরী, বুনোলী, 
মগহী, মৈথিলী প্রভৃতি ভাষা, যাহ! কোটি কোটি লোকের মাতৃভার্ষ৷ এবং যাঁহা ভূমি 
সহিত প্রত্যক্ষ সম্বন্ধে আবদ্ধ, তাহাদের জীবিত থাক! সম্পর্কে সন্দেহের কোনো কারণ নাই । 
এমন-কি খড়বোলীর পাশাপাশি এই সমস্ত ভাষায় কিছু-নাঁকিছু সাহিত্য স্ব হইতেছে। 
অরধীর কাব্যধারা আজও প্রবাহিত। গত কুড়ি বৎসরের মধ্যে অৱধী ভাষায় অনেক 
লেখক-লেখিকাঁর সন্ধান পাঁওয়। যায় এবং তাঁহাদের মধ্যে বলভন্র দীক্ষিত 'পটীস" বর্তমান 
অরধীর যুগপ্রবর্তক কবিরূপে সম্মীনিত।”* ভোজপুরী অঞ্চলের অনেক কবি তাহাদের 
হৃদয়ের বথা ও গভীর অনুভূতি ভোঁজপুরী ভাষাব মধ্য দিয়াই প্রকাশ করিয়া থাকেন। 
প্রসিদ্ধ তোজপুরী নাটক “বিদেসিয়া”র লেখক ভিখারী ঠাকুরের কথা ভোজপুরী ক্ষেত্রের 
বাহিরেও প্রসাঁরিত।”১ মৈথিলীতে সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্র-পত্রিকাঁও প্রকাশিত 
হইতেছে। মনোমোহন ঝাঁ-বচিত মৈথিলী ছোটগল্প হিন্দীতে অনূদিত হইয়া সম্মান লাভ 
করিয়াছে। এমন-কি পশ্চাৎ্পদ বুন্দেলীতেও সাহিত্য-রচনার কাজ অগ্রসর হইতেছে 1৮২ 
আর ব্রজন্তাষাব তো! কথাই নাই 1৮৩ 

জনপদী ভাষাঁর সমর্থনে এত কথা বলিবাব পরেও মনে হয় ষে, বৃহত্তর হিন্দী জগতে - 
খড়ীবোলী আজ এমন-একটা স্থায়ী ও দৃঢ় আঁন লাভ করিয়াছে যাহা 'জনপদী,-রাঁও 
অস্বীকার করিতে পারেন না। এই দৃঢমূল খড়ীবোলীর বিরুদ্ধে জমপদ্দী আন্দোলন ধীরে 

৭. শমসের সিংহ নরূলা। হিন্দী ওর প্রাদেশিক ভাষণডঁকা বৈজ্ঞানিক ইতিহাস, 
(১৯৫৭ ), পৃ. ১৩৬ 

৮০. ত্রিলোঁকীনীরায়ণ দীক্ষিত। অবধী ওঁর উমক সাহিত্য ( ১৯৫৪), পৃ. ৮২ 

৮১. উদ্নয়নারায়ণ তিরারী। ভোৌজপুরী ভাষা ওঁর সাহিত্য, পৃ. ৪০ 

৮২, নরূলা। হিন্দী ওর প্রাদেশিক ভাষাগ্তকা বৈজ্ঞানিক ইতিহাস, পৃ. ১৩৫-১৩৬ 

৮৩. রামচন্দ্র শুরু তাহাঁব “বুদ্ধচরিত* (১৯৩৮) নামক কাব্যগ্রস্থেৰ “কাব্যভাষা” 
সম্পর্কে আলোচনাঁব শেষে নিম্নলিখিত রূপ মন্তব্য করিয়াছেন । প্বাঁজা লক্ষ্মণ সিংহ কৃত 
ব্রজ ভাষায় মেঘদূতের অম্বাদ এবং শ্রীধব পাঠকের “খতুসংহার' অনুবাদ পাঠের পরেও 
কেহ কি ব্রলিবেন যে ব্রজভাঁষ! জীবিত নয়, মৃত ?' 

ব্রজভাঁষী পণ্ডিত সত্যেন্দ্ৰ বলিয়াছেন : “কিছু কিছু লোকেব ধারণ যে ব্রজভাষা 
সাহিত্য স্বীয় গৌরব হইতে বঞ্চিত হইয়া হীন অবস্থায় রহিয়াছে। কিন্তু ব্রজভাঁষা 
স্ববদাসের সময়ে যেমন ছিল, আজও তেমনি জীবস্ত। আজও এই ভাষা ভাবপ্রকাশে 
ততই শক্তিশালী 1*__হিন্দী কী প্রাদেশিক বোলিয়ণ, ভারত সরকার কর্তৃক প্রকাশিত । 


bo) 


৯২. সাহিত্য-প্রিষৎ-পত্রিকী। বৰ্ষ ৬৬ 
ধীরে স্তিমিত হইয়া আসিতেছে । আন যাহার! আঞ্চলিক ভাষায় সাহিত্য-রচনাঁয় অগ্রসর, , 
খড়ীবোলীর লেখক-সংখ্যার তুলনায় ঠাহাদের সংখ্যা নিতান্তই মুষটমেয় ও নগণ্য। এই* | 
সমস্ত ভাষায় লোকসাহিত্যের সৃষ্টি অব্যাহত থাঁকিনেও উন্নত সাহিত্যহুষ্টির ক্ষেত্রে 
খড়ীবোলীর প্রাধান্য অবিসংবাদিত | 

এই প্রসঙ্গে এ কথাও মনে রাখিতে হইবে যে, থড়ীবোলী হিন্দী সাহিত্যিক দৃষ্টিতে যতই 
শক্তিশালী হউক না কেন, তাহা কখনই হিন্দীব অন্তান্ত উপভাষাগুলির স্থান গ্রহণ করিতে 
পারিবে না। হিন্দী ভাষার ক্ষেত্র এত বিস্তৃত এবং ইহার এক্যবিধায়ক শক্তি এত দুর্বল যে, 
ত্ৰজ্জ, অৱধী বা হিন্দীর অন্ত কোনো উপভাষা নষ্ট হইবে এ কথ কল্পনা করা যায় না। খুবই 
সম্ভব ঘে বিভিন্ন উপভাব্বার শব্দ-সম্পদ খড়ীবোলীকে প্রভাবিত ও পবিপুষ্ট করিবে এবং 
খড়ীবোলীও ইহাদের উপর প্রভাব বিজ্ঞীর কবিতে থাকিবে! 


বঙ্গবানী কলেল্গ, কলিকাতা 


সহায়ক গ্রন্থসূচী 


ভারকাচিন্ছিত গ্রন্থগুলি হইতে বিশেষ লাহাষ্য লওয়! হইয়াছে 
১, Indo-Aryans. vol. ii, Rajendralel Mitra, 1881 
২ Lingutstic Survey of Ind:G, vol. v, pt. ii, L908 
৩ Linguistic Survey of Indic, vol. vi, 1908 
#8 Lingnistic Survey of Indsiz, vol. i, pt. i, 1926 
*৫ ব্রজভাঁষ ব্যাকরণ, ধীরেজ্দ বর্ম, 1987 
৬ Evolution of Awadhi, Beburam Saksena, 1988 
৭ বুদ্ধচরিত, রামচন্দ্র শুরু, 1988 
৮ হিন্দী বনাম উদ, বেক্কটেশনারায়ণ তিব।রী, 1949 
* হিন্দী ভাষাক! ইতিহাস, ২য় সংস্করণ, ধীৱে্র বর্মী, 1940 
১০ বিহারী ভাষাওঁ কী উৎপত্তি উর ৱিকাস, নলিনীমোহন সান্যাল, 1942 
#১১ Indo-Aryan and Hinds, S. K. Chatterjee, 1942 
*১২ ভারতের ভাষা ও ভাঁষাপমন্ত।, শ্রস্থনীতিকুমীর চট্টোপাধ্যায়, 1944 
*১৩ আজকী সমস্তাএ: রাহুল সাংবত্যায়ন, 194১ 
*১৪ খড়ীবোলী হিন্দী লাহিত্যকা ইতিহাস, ত্রজবত্ব দাস, 1945 | 
*১৫ হিন্দী ভাষা ওর লিপি, ৩য় সং, ধীরেন্দ্র বর্মা, 1949 
১৬ 4 History of Maithili Literature, vol. i, Jaykanta Mishra, 1949 
*১৭ হিন্দী ভাষাক! ৱিকাস, শ্যামস্তন্দর দান, 1950 
৯১৮ রাজস্থানী ভাষ। ওর সাহিত্য, মোতীলাল মেনারিয়া, 1951 


সংখা ২ কাশীরাম কি সমগ্র বনপর্ধের রচয়িতা ? ৯ 


স্বাক্ষরমিদ্ৎ শ্রীমহাদেব নস্কব সাঁকিম পাইকপাঁড়া। পুত্তকমিদং শ্রীধৃত জগতরাম হালদার 
শশাকিম সচিনন্দনপুর | [ ১৬৬] 

অপ্রত্যাশিত ভাবে অনুরূপ উক্তি পাইয়াছি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একথানি 
আশ্চর্য্য পর্বের পুথিতে (সংখ্যা ২৭২৪ )-- 

কায়স্ত কুলেতে ধন্য ছিল কাশীদাস। চারি পর্বব ভারতের করিল প্রকাশ ! 

আদি সভা বিরাটাদি স্জিত পাঁচালি । ইহা! শুনি সর্বলোক ধন্য ধন্ত বলি 

পূর্বে বনপর্ধ্ব আরস্ভিএাছিল পুথি ()। [২৪ক] কালবশে মৃত্যু তার হৈল উপনীতি ॥ 

অগস্তি আক্ষাণ করি হৈল কৃষ্প্রাপ্তি। বনের বিচিত্র কথা নহিল সমাপ্তি 1'.[২৪খ] 

মৎ্সংগৃহীত আঁর-একখাঁনি বনপর্ধের পুথিতে আরও নির্দিষ্টভাঁবে কাশীরামের রচনার 
পরিমাণের উল্লেখ পাঁওয়া ঘায়। অগস্ত্য উপাখ্যানে ভগীরথের গঙ্গা আনয়নের পর 
লোমশ মুনি কর্তৃক যুধিষ্ঠিরকে ভৃগুরামের পরান্রয়কাহিনী বর্ণনা প্রসঙ্গে ইহাতে বলা 

তবে বহুবিধি ঘ্ততি করি ভৃগুরাম। হতবীধ্য বনে গেল বন্দিয়া! শ্রীরাঁম ॥ 

মুনি বলে কহিলাঙ অগন্তী আক্ষান। শুনি জুধিটির রাজ! হরষ বিধান ! 


কাশীদাস কহে এই অমৃত সমান। কর্ণপথে সাধু নর সদ! কর পান ॥ 
এতবধি বনপর্ব কাশীদান কৈল। অবধাঁন করি সভে একান্তে শুনিল ॥ 
না হইতে বনপর্ব্ব কথা সমাঁধান। কাশীদাস করিলেন স্বর্গের পয়ান ॥ 
সেখরতনয় জিত বিচারিয়া মনে । বনপর্কা অবশেষ করিল রচনে ॥ 


শুন শুন সাধুলোক হৈয়া সাবধান । শুনিলে পরম স্থথ জন্মে দিব্যজ্ঞান ॥ [৪৬ক] 


পুথিখীনি খণ্ডিত, ১ হইতে ১১৩৭ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত আছে। ১১১ক পৃষ্ঠায় সন ১২১৯ সাল 
লিখিত আছে। ইহাকে লিপিকাঁল ধরিলে সম্ভবতঃ অন্যায় হইবে না । এই পুথিতে অগস্ত্য 
 উপাখ্যানের পর আব কোথাও কাঁশীরামের ভণিতা চোখে পড়িল না । 

কোঁন কোন বনপর্ধ পুথির শেষে কাশীরামের তিন পর্ব রচনারও উল্লেখ দেখিতে 
পাওয়া যায়। যথা 

ধন্য ছিল কায়েস্ত কুলেতে কাশীদাস। তিন পর্ধ, ভারথ তিহো৷ করিলা প্রকাশ ॥ 

আছি সভা বন বচিল পাঁচালি । তাহ] শুনি সৰ্ব্বলোক ধন্য ধন্য বলি | 

পূর্বে তিহে! আঁরস্ত করিলা এই পুবি । কাঁলবশে তাহাকে লইতে আইল রথি ॥ 

পরম বৈষ্ণব তিহো গেলা স্বর্গবাসে । পাঁচালি প্রবন্ধে রচিল তাঁর দাসে ॥ 

_সাহিত্য-পরিষৎ-পুথিসংখ্যা ৭৩৯, পৃ, ১১৩৭ 

ধন্ত ছিল কায়স্থ কুলেতে কাশীদাস । তিন পর্ধ ভারথের করিল প্রকাশ ॥ 

আদি সভা বনের যে বঠিল পীচাঁলি। যাহা শুনি সর্বলোক ধন্য ২ বলি ॥ 

পূর্বে তেহো আরভ্তিয়াছিলা এই পুথি। পরম বৈষ্ণব তেহো হুইলা স্বর্গগতি ॥ 


৯৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা বর্ষ ৬৬ 


তাঁহার আলয় এই করিয়া রচন। অত:পর বনপর্ব হইল সমাধান ॥ 
fl __সাহিত্য-পরিষৎ্-পুধিসংখ্যা ২৭১৩, পৃ. ১৮২খ * 
ধন্য ছিল কায়েস্থ কুলেতে কাশীদাস । তিন পর্বব ভারতের করিল প্রকাশ ॥ 
আছি নভা বনের জ্রেষ করিয়া পাঁচালি । যাহা শুনি সর্কলোক ধন্য ২ বলি! 
পূর্বে তেহো আরস্তিয়াছিলা এই পুথি। তাঁর পর তাহার হুইল স্বর্গগতি ॥ 
তাহার আসয় এই করিয়া রচন। অতঃপর বনপর্ব হইল সমাধান ॥ 
_-কলিকাতা বিশ্ববিদ্ভালয়, পুথিসংখ্য। ১৮৩৪, পৃ. ১৯৩ক 
আমার সংগৃহীত একখানি খণ্ডিত বনপর্কের পুখিতে কাশীরামের তিন পর্ব্ব রচনার কথ! 
বলিয়াও তিনি আদি সভা বিরাট ও বনপর্কের কিয়দংশ রচন1 করেন, এই কথ! বলা 
হইয়াছে । এ বর্ণনা হইতে আরও জান যায় যে, কাশীরায ‘নিজ পুত্রকে’ তাঁহার আরন্ধ 
কাৰ্য্য সম্পন্ন করিতে নির্দেশ দেন ।* 
ধন্য ছিল কান্ত কুলেতে কাশীদাঁস। তিন পর্ব ভাবথের করিল প্রকাশ ॥ 
আদি সভ। বিরাট রচিলা পাঁচাঁলি। তাহা শুনি সর্বলোক ধন্য ২ বলি ॥ 
পূর্বে তিহো৷ আরস্ত করিলা.এই পুথি। কালবশে তাহাকে লইতে আইল রখি॥ 
পরম বৈষ্ণব তিনি গেলেন স্বর্গবাসে। তাহার আজ্ঞায় বিরচিল তার দাসে ॥ 
আদি সভা! বিরাট বনের কত দূর । ইহা! বচি কাশীদাস গেল স্বর্গপুর ॥ 
জাত্রাকালে কহে নিজ পুত্রেরে ডাকিয়ে। মোর সব শৃন্তগ্রন্থ পর্ণ কর গিয়ে ॥ 
তাহাব আজ্ঞায় ত কাশীর নন্দন। মহাশ্রম করিয়া! করিল সমাপন ॥ 
সাধুজন চরণেতে করি নমস্কার । শক্তিমত রচিলেক করিয়া পয়ার ॥ 
মহাভারথের কথ! স্থধাসিন্ধুবত । কাশীর নন্দন কহে হইল সমাপ্ত ॥ [১৪১খ] 
-লিপিকাল ১৭২১ শকাব্দ, পানিহাটি অঞ্চলের পুথি 
উপরি উদ্ধৃত তথ্যাবলী বিচার করিয়া আঁমরা আপাততঃ বোঁধ হয় এই সিদ্ধান্তে উপনীত 
হইতে পারি যে, কাশীরাঁম নিঃসংশয়িতভাবে আদি, সভা ও বনপর্ধের কিয়দংশ রচন। 
করেন। তিনি আগে বিরাটপর্ব রচনা করিয়াঁও পরে বনপর্ধব রচনা করিতে পাঁরেন। 





* ৩, কাঁশীরামের ‘ভ্রাতবৃপুত্র’ নন্দরাঁম দাসও নিজপক্ষে অনুরূপ উক্তি করিয়াছেন 
কাশীদাস মহাশয় তেহো জ্যেষ্টতাত। মিত্ত,.কালে আজ্ঞা কৈল শিরে দিয়া হাত ॥ 
আউ অবশেষ বাপু জাই পরজোকে ।  বুচিতে না পাইল আমি বড় রইল শোকে । 
আশীর্বাদ করি আমি বলিএ তোমারে । পাঁগুবচবিত্র বাপু রচিবে সাদরে ॥ 
05555 ভ্রোণপর্ধর ভারথ রচিল! নন্দরাম ॥ 

-__পাহিত্য-পরিষৎ-পুধিসংখ্যা ৬৬৮, পৃ. ৩ ক-থ 
ডক্টর সুকুমার সেনের বাঁজালা সাহিত্যের ইতিহাস ১ম খণ্ড (১৩৫৫), ৪৫৯ পৃষ্ঠাও দ্রষ্টব্য । 


রী কাশীরাম কি সমগ্র বনপর্ক্বের রচয়িতা? 


(কবি অনিরুদ্ধ উদ্যোগ পর্ব, ভীক্মপর্ব রচনার পর বনপর্ক রচনা করেন ।* ) লক্ষ্য করিবাব 
বিষয়, কাশীবামের নির্দিষ্ট রচনার যে কয়টি সাক্ষ্য এখানে উপস্থাপিত হইয়াছে বা আমার 
নিকট আছে, তাহার প্রায় সবগুলিতেই তাহার বিরাটপর্ব রচনার উল্লেখ দেখিতে পাই। 
অবশ্য ব্যাপকভাবে বিরাট পর্ক্েব পুথিগুলি পরীক্ষা না করা পর্য্যন্ত জোর করিয়া কিছু 
বলা সমীচীন নয়। 

কাশীদাসী বনপর্কে অগস্ত্য উপাখ্যানের পব মোটামুটি এই ভণিতাগুলি দেখিতে পাওয়া! 
যায়-- শেখরতনয় জিত, জিত ঘটক,* ছৈপায়ন দাস, কাশীর দাস বা কাশীর নন্দন । “তনম্ব 
শিখব শুতজিত’ পাঠে কিছু গোলমাল আছে বলিয়া মনে হয়। আমার নিকট একটি মুষল 
পর্বের পুথিতে পূর্বোক্ত শক সহ (পঞ্চ পুষ্প রস শশি) ‘পিখরতনয় যুত জিত’ ভণিতা 
আছে। দৈপাঁয়ন দীস কোন ব্যক্তিবিশেষের নাম বলিয়া মনে হয় না। অধিকাংশ স্থলেই 
“বিরচিল তার দাস’ অর্থাৎ ব্যাসের দাস, কোন কোন ক্ষেত্রে ঘৈপায়ন দীস। ভারত 
পাঁচালীর অপর কবির সহিতও এই নাম মিলিতে পারে। হরিনারায়ণ দেব যেমন 
সপ্জয়াভিমানে” মহাভারতের কবি বা গায়ন ছিলেন,* সেইরূপ কাশীর নন্দনও ছ্ৈপায়ন দাস 
নাম গ্রহণ করিতে পারেন। মৎ্সংগৃহীত একখানি ভ্রোণপর্কের পুথিতে রামনাবায়ণ সহ 
ব্যাসদেব দাস’ ভণিত। দেখিয়াছি । কাঁশীর দাস কাশীর নন্দনের সহিত জিতের কোন 
সম্পর্ক আছে কি না অন্ুসন্ধানযোগ্য । একই রচনা, ভণিত| পৃথক্‌ এবং কোন.ভণিতাই 
স্থপ্রচুর নয়। এই কবি বা কবিকুলের বিস্তৃত পরিচয় না পাওয়া পর্য্যন্ত কোন সার্থক 
আলোচনা করা যাইবে না। 

কাশীদাসী বনপর্ধের অগস্ত্য আখ্যানের পর মোটামুটি সমস্ত পুথিতেই একই কাহিনী ও 
একই ভাষা অন্থসরণ কর] হইয়াছে । শেষ দিকে ধর্ম কর্তৃক যুধিিরকে পরীক্ষণ উক্ত কবি 
বা কবিকুলের রচনা নাও হইতে পাঁরে। সব পুখিতে এই কাহিনী নাই, আবার ভিন্ন ভিন্ন 
পুথিতে ভিন্ন ভিন্ন কাহিনী দেখিতে পাওয়া যায় । একটি কাহিনীতে “পক্ষ'বূগী ধর্মের 
যুধিষ্ঠিরকে চারিটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা আছে (সংস্কৃত শ্লোক সহ), আর একটি কাহিনীতে প্রশ্ন- 
চতুষ্টয় নাই, কিন্তু ভ্রাতৃগণের ও পত্নীর মৃত্যুতে বুধিষ্ঠিরের দীর্ঘ বিলাপ আছে ( কলিকাত! 
বিশ্ববিদ্যালয়, পুথিপংখ্যা ১৭৪৬ ও ১৮৩৪ দ্রষ্টব্য )। আমার নিকট ছুইখানি পুধিতে এই 
কাহিনীর সংক্ষিপ্ত বপও দেখিয়াছি । 


৪. পূৰ্ববত রচিলে+ পদ অতি অন্থপাম  উদ্যোগর আগ্যকথা ভাগবত নাম। 
ভীম্মপর্র্ব নিবন্ধিলে? ভীম্মর নির্বাণ পাছে ঘোঁষষাত্রা বনপর্ধ যার নাম । 

৫. শ্পঞ্চানন মণ্ডল মহাশয় এক পত্রে জানাইয়াছেন যে, বনপর্কের অগস্ত্য উপাধ্যানেব 
পর হইতেই জিত ঘটক ভণিতা আরস্ভ। পঞ্চাননবাবুর সংকলিত পুধিপরিচয় দ্বিতীয় খণ্ড 
(১৩৬৪ ), ২৮৭ পৃষ্ঠায় এ ভণিতা। মিলিবে | 

৬. বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবর্ণ, ১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা (১৩২১), মুনশী আবছুল করিম 
সংকলিত, পৃ. ১৭১-৭৩ দুষ্টব্য ৷ 


শ্রীনিবাস-নরোত্তমের কালনির্ণর 


ূর্বাহুবৃত্তি 
শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার 


শ্রীনিবাস আচার্য্য তিন বার বৃন্দাবনে যান। প্রথম ও দ্বিতীয় বাব গমনের মধ্যে বেশ- 
কিছু সময়ের তফাত, আবার দ্বিতীয় ও তৃতীয় বাব গমনের মধ্যেও বেশ ব্যবধান। পূর্বেই 
কর্ণপুর কবিরাজের বিবরণ হইতে দেখাইয়াছি যে, প্রথম বার বৃন্দাবন হইতে ফিরিবার পর 
শ্রীনিবাস আচার্য্য বিবাহ করেন। বিবাহের পর রামচন্দ্র কবিরাজ্র তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ 
করেন। অনুবাগবল্লী'ও বলেন-- 
বিবাহ করিতে যতু অনেক প্রকার । | 
করিল প্রভৃতি আদি ঠাঁকুর সরকার ॥ (নরহরি সবকীর ) 
সভাঁকাঁর উপরোধে বিবাহ করিল। 
ভ্তিগ্রস্থ অনেক জনেরে পঢ়াইল ॥ 
সিদ্ধান্ত-সার রস-সার আচরণ করি । 
রাগাস্ছগ। মাগ জানাইল সর্বোপরি [" 
শ্রীগোসাঞ্ডি জিউর আজ্ঞা পালন করিল! । 
এই মত কথোঁক কাঁল সেখানে রহিল] ॥ (পৃ. ৩৮) 
তার পর শ্রীনিবাদের মনে | 
| বৃন্দাবনে যাঁইবারে উৎকঠ! বাঁট়িল।) 
পুনর্ববার সব ছাড়ি যাত্রা করিল |  _ যষ্ঠ মধ্ধরী, পৃ. ৩৮ 
এইবার বৃন্দাবনে ঘাঁইলে গোপাল ভট্ট গোস্বামী তাহাকে অবিবাহিত জানিয়া বা 
ভাবিয়া রাধারমণ বিগ্রহের সেবার ভার লইতে বলেন। শ্রীনিবাস রাজি হইলেন। 
এ দিকে অনেক দিন চলিয়া গেল, অথচ তিনি ফিরিলেন না দেখিয়! তাঁহার পত্নী চিন্তিত 
হইলেন। তিনি রামচন্দ্র কবিরাজকে ডাকিয়া বলিলেন 
তুমি বৃন্দাবন গেলে এ সুসার হয়। 
একবার তার তত্ব করিতে যুয়ান ৷ 
রামচন্দ্র কবিরাজ শ্রীনিবাসের খোঁজখবর লইতে বৃন্দাবনে গমন করিলেন। বৃন্দাবন 
পৌছাইতেই তাঁহার সম্দে গোপাল ভট্টের দেখ! হইল এবং তিনি তাঁহাকে বৃন্দাবনে আসিবাঁর 
কারণ বলিলেন। তাহাতে গোপাল ভট্ট গোস্বামী বুঝিতে পারিলেন যে, শ্রীনিবাস বিবাহ 
করিয়াছেন। শ্রীনিবাসকে ডাকিয়া 
| গোসাঞি কহে এত মিথ্যা কহিলা আমারে। 
কোন ধর্ম বুঝিয়াছ বুঝিব বিচারে | 


সংখ্যা ২ ও জ্রীনিবাস-নরোত্তমের কালনির্ণয় - ১০৩ 


অগ্রাহ্থ করিয়াছেন এবং ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে. 5.5. 0%211০5 কর্তৃক সম্পাদিত বাঁকুড়া 
/গেজেটিয়ারের মত মানিয়! লইয়াছেন। এ গ্রন্থে পরস্পর-বিরোধী উক্তি আছে। উহার 
২৬ পৃষ্ঠায় আচছে—“The reign of Bir Hambir fell between 1591 and 1616”; 
কিন্তু ১৫৮ পৃষ্ঠায় আছে যে, মল্লেশ্বর-মন্দিরের খোদিত লিপি হইতে জানা যায় ঘে, ১৬২২ 
খুীষ্টাব্দে বীর হাঁশ্বীর ও মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। যে রাজার ১৬১৬ খ্রীষ্টাব্দে রাজ্যাবসান হয়, 
তিনি ১৬২২ খ্রীষ্টাব্দে কি করিয়া মন্দির প্রতিষ্ঠা কবিবেন ? বস্তুতঃ বীর হাম্বীর এ মন্দির 
প্রতিষ্ঠা করেন নাই-- বীরসিংহ করিয়াছেন'। ১৮৭২-৭৩ খ্রীষ্টাব্দের Archaeological 
Survey 0f Indiaর রিপোর্টের অষ্টম খণ্ডে ( পৃ. ২০৩) আছে-—“The oldest dated 
temple in Bishnupur is known as the Mallesvara temple, which has long 
been regarded as the oldest in Bishnupur, and as dating back to near the 
beginning of the Malla era, chiefly on the strength of the inscription 
of which Bishnupur enjoys its fame as a very ancient city, the inscrip- 
tion is dated clearly in saka 928, but this is a mistake, the word saka 
having through some oversight been put instead of Mallabda, and the 
proof of it is to be seen in the next few lines, where the Temple is 
stated to have been built by Vira Sinha in the year ‘Vasu Kara Hara 
Malla Saka’ i.e. 928 on the Malla era.” 
মল্লেশ্বরমন্দিরে উৎকীর্ণ শ্লোকটির ষে পাঠ অভয়পদ মল্লিক মহাশয় (পৃ. ৪১) ধরিয়াছেন, 
তাহাতে উপরে লিখিত রোমান লিপিতে প্রদত্ত অস্ববাচক শব্দগুলির মধ্যে একটি « অন্যর্ূপে 
পাঁওয়া যাইতেছে । যথা 
বন্থকরনবগণিতে মল্লশকে শ্রীবীরসিংহেন 
অতিললিতং দেবকুলং নিহিতং শিবপাঁদপন্সেযু ॥ . 
হর শব্দের পরিবর্তে এখানে নব শব্দ আছে। মল্লিক মহাশয় বলেন যে, মল্লেশ্বরমন্দির 
সম্ভবতঃ বীর হাম্বীর আরম্ভ করেন ; কিন্তু সহসা! বৈষ্ঞবধর্মে দীক্ষিত হওয়ায় তিনি উহার 
নিৰ্ম্মাণ শেষ করেন নাই, তাহার পুত্র রঘুনাথ উহ! সমাপ্ত করেন এবং মন্দিরলিপিতে নিজের 
নাম উতৎকীর্ণ না করিয়] পিতা বীরলিংহের নাম লেখেন । রঘুনাথের পিতা কিন্তু বীরসিংহ 
নহেন-__ বীর হাঁম্বীর । এই জন্য মল্লিক মহাশয়কে বলিতে হইয়াছে “In the inscription 
he named his father Beira Singha, through the title of ‘Singha’ was first 
gained by himself. It seems probable that out of respect for his father, 
he did not think it proper to name him as Hambeera, he himself being 
2 Sin6”। এই মত যুক্তিযুক্ত নহে । মল্লিক মহাশয় পাদটীকায় লিখিয়াছেন যে, বিষ্ণুপুরে 
সে সময়ে রীতি ছিল ষে,মন্দির তৈয়ারী করিয়া উহ! নির্শীণকারীর পিতৃনামে আবোপ করা। 
এ কথা যি সত্য বলিয়!.মানিয়াও লওয়া যায়, তাঁহ1 হইলেও রঘুনাথ তাঁহার পিতার নাম 
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বীর হাম্বীর না লিখিয়া বীবসিংহ লিখিবেন কেন? বীরমিংহ তো রঘুনীথের পুত্রের নাম। 
রঘুনাথ সিংহ ১৬৪৩ প্রীক্টাবে শ্বামবাঁয়ের, ১৬৫৫ খ্রীষ্টাব্দে ভোড়বাংলার ও ১৬৫৬ খ্রীষ্টাব্দে, 
কালাচাদের মন্দির স্থাপন করেন এবং প্রত্যেকটিতে লেখেন-*শ্রীবীনহাম্বীরনরেশনুস্্দদৌ 
বৃপঃ শ্রুরঘুনাথসিংহঃ |” ইহা হইতে প্রমাণিত হইতেছে যে, মল্লিক মহাশয় যে মন্দির 
তৈয়ারী করিয়া পিতৃনামে উহা আরোপ করিবার কথা লিখিয়াছেন, তাহা অমূলক । 

বাকুড়া গেজেটিয়ারে বীর হাম্বীরের বাঁজ্যকালের আরম ১৫৯১ গ্রাষ্টাক বলিবাঁর কারণ 
বোধ হয় এই যে, Ellio০ ও Dows০n তাঁহাদের স্গুসিদ্ধ গ্রন্থে ( ষষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৮৬) 
লিখিয়াছেন যে, বীর হ্বীর ১৫৯১ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে মে তারিখে মানসিংহের পুত্র জগৎ 
সিংহকে বিষ্ণুপুর দুর্গে আশ্রয় দিয়াছিলেন। স্থতরাং তাঁহার বাজ্যাবস্ত ১৫৯১ খ্রীষ্টাব্দে 
পরে হইতেই পারে না। কিন্তু -আচার্য যছুনাথ সরকার Histor? of Bengal 
(দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ.২০৮) গ্রন্থে সুন্মতর হিসাব করিয়া বলিয়াছেন যে, ১৫৯১ খ্রীষ্টাব্দে বীব হাঁঘ্বীর 
জগৎ্সিংহকে আশ্রয় দেন এবং তাহার জন্তু পাঁঠানেরা তাহার উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন। 
“In 1590 Jagat Sirgh was saved from capture by tLe loyal Raja Vir 
Hambir taking him -o his port of Bishnupur....After August 1590 the 
Afghans attacked Bir Hambir for his loyalty to the Delhie throne.” 
বীকুড়া গেজেটিয়ারে পরস্পরবিরোধী উক্তি থাকায় এবং আধুনিক গবেষণার বিরুদ্ধে কথ! 
থাকায় বীর হাম্বীর সম্বন্ধী্ন তারিখ গ্রহণ কর! যায় না। | | 

বীর হাঁম্বীরের কথা শেষ করিবাব পূর্বে তাহার সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় দুই-একটি, কথ 
বলিয়া লই। বীর হাঁশ্বীর ভণিতায় দুইটি অতি সুন্দর পদ ভক্তিরত্বাকরে (পৃ. ৫৮১-৮২) 
উদ্ধৃত হইয়াছে। তাহা মধ্যে “স্তন গো মরম সখি, কালিয়া কমল আখি” ইত্যাদি পদটির 


ভণিতায় আঁছে-_- 
এ বীর হাম্বীর চিত প্রীনিবাস অঙ্গত 


| মন্জি গেলা কালাচাদের পায়! 
কাঁপাঁচাদেব প্রস্তরমন্দির তাহার পুত্র ১৬৫৬ খ্রীষ্টাব্দে নির্মাণ করিলেও, এ বিগ্রহ এ তারিখের 
পূর্বে ছিল জানা যাইতেছে । ভক্তিরত্বাকরধৃত প্রথম পদটিতে আছে-- 


প্রভু যোব শ্রীনিবান পূরাইলে মনের আঁশ 
তুয়া বিষ্ণু গতি নাহি আর। 

আছি বিষয় কীট বড়ই লাগিত মিট 
ঘুচাইল! বাজ অহংকার ॥ 

করিম গরল পান সে ভেল ভাহিন বাম 
দেখাইলা অমিয়ার ধার। 

পিব পিব করে মন সব ভেল উচাটন 


এ সব তোমার ব্যবহার ॥ 
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১৪৬৩ শকাব্দে বা ১৫৪৯ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয়; এই গ্রন্থের ( বহুবমপুর সংস্করণ ) ১২৯ পৃষ্ঠায় 
হরিভক্তিবিলাসের ও ২১৯ পৃষ্ঠায় বৃহত্তাগবতামৃতের কথা উল্লেখ কব! হইয়াছে । স্থতরাং 
এ দুইখানি গ্রন্থ ১৫৪১ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বের বচনা। যাহা হউক, ১৫৫৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত 
সনাতন গোস্বামী জীবিত ছিলেন। কর্ণপূর কবিরাজের বিবরণে দেখা যাইতেছে যে, 
রূপ ও সনাতন প্রায় একই সময়ে অপ্রকট হন। ব্রজমণ্ডলে অদ্যাপি আষাট়ী পূণিম! 
বা গুরুপুর্ণিম। তিথিতে সনাতন গোস্বামীর ও উহাব ২৭ দিন পরে শ্রাবণী শুরু 
ত্রয়োদশীতে শ্রীক্ূপ গোস্বামীর তিরোভাব উৎসব উদ্যাঁপিত হয়। তাঁহার! দুই ভাই 
খুবসস্তব ১৫৫৫ খ্রীষ্টাব্দে তিরোধান করেন। কারণ, শ্রী্জীব তাঁহার মাঁধবমহোঁৎ্সব 
কাব্য এ সালে রচনা করেন এবং উহাতে সনাতন গোস্বামীর কথা এমন ভাবে 
উল্লেখ করিয়াছেন, যাহাতে মনে হয়, সনাতনের শ্রীবৃন্দাবনপ্রাপ্তি ঘটিয়াছে। যথা 
| অজ্থিযুগ্মমিহ সার-সাঁরস- 
স্পদ্ধি মূর্ধনি দধাতু মামকে। 
যঃ সনাতনতয়। স্ম বিন্দতে 
বৃন্দকাবনমমন্দ-মন্দিবম্‌ ॥ (তৃতীয় শ্লোক ) 
এই শ্লোকে এক অর্থে কৃষ্ণের কথা, অন্য অর্থে সনাতন গোস্বামীর কথা বল! হইয়াছে। 
কৃষ্ণ পক্ষ অর্থ যিনি সনাতনতয়! অর্থাৎ স্থনিশ্চলরূপে বৃন্দাবনে বাস করেন-_ যিনি বৃন্দাবনং 
পরিত্যজ্য পাঁদমেকং ন গচ্ছতি। আর শ্রীরূপের বড় ভাই সনতান সম্বন্ধে অর্থ__ যিনি 
চিরকালের জন্ত বৃন্দাবন লাভ করিয়াছেন! রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ( বাদলার 
ইতিহাস, পৃ. ৩১০ ) কোন প্রমাণ না দেখাইয়া লিখিয়াছেন যে, সনাতন ১৫৫৮ খ্রীষ্টাব্দে এবং 
রূপ ১৫৬৩ খ্রীষ্টাব্দে অপ্রকট হন। সমসাময়িক লেখকের উক্তি ইহার বিরুদ্ধে যায়। 
- কর্ণপূর কবিরাজ বলেন যে, শ্রীনিবাস বৈশাখ মাসে বৃন্দাবনে উপস্থিত হন। তাঁহার 
আগমনের কিছুকাল পূর্ব শ্রীজীব বৃন্দাবনে আসেন। 

. সনাতন প্রভু ও শ্রীরূপ প্রভু সত্বর স্থবুদ্ধি শিশু শ্রীজীব গোস্বামীকে বৃন্দাবনে আকর্ষণ 
করিয়! আনাইয়া যমুনাজলে স্থান করাইজেন ও কপাঁপরবশ হুইয়! তাঁহার হৃদয়ে শক্তি সঞ্চার 
করিয়া বলিলেন (২২ )১--বৎস | আমার কথা শুন। ব্রজে তোমাকে এই জন্ত স্থাপিত 
করা হইল যে,. তুমি মদীয় গ্রস্থাদির বালবোঁধিনী সরল! টীকা প্রণয়ন করিয়া শ্রীহরিতে 
বিশুদ্ধা ভক্তির স্থাপন কর) গোঁবিন্দের সেব! কর ও পাষণ্ডের নিবারণ কর (২৩ )। এই 
কথা শুনিয়া সন্ত্রস্ত হইয়া! তাঁহার পদধযুগলে শ্রীজীব বলিলেন--হে নাথ! আমি যে শিশু, 
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ক্ষুদ্রবুদ্ধি জীব, এত বড় কাজ করিবার আমার শক্তি কোথায়? সঙ্গীই বা কোথায়? 


আজ্ঞা যদি পালনই করিতে হয়, তবে শুদ্ধমতি সঙ্গী আপনি দিন্‌ (২৪ )। শ্রীজীবের কথ। 
শুনিয়া শ্রীক্গপ মনে মনে একটু চিস্তা করিয়া! তাহাকে বলিলেন--‘শোন, আমি তোমাকে 
সঙ্গী দিতেছি। আগামী বৈশাখ মাসে কশতঙ্ এক ক্রান্ষণকুমার ব্রজে আসিয়া তোমার 
সঙ্গী হইবে (২৫)। 


সংখ্যা ২ প্রীনিবাস-নরোত্তমের কালনির্ণয় a 


ঠাকুর কহয়ে তোমার চরণ বন্দন । 
গোপাল গোবিন্দ গোপীন।থ দর্শন ॥ 
শ্রীজীব গোসাঞি সঙ্ধ বৃন্দাবন বাঁস। 
সভার সহিত কৃষ্ণ-কথায় বিলাস ॥ 
os | এত লভ্য হয় এক অস্ত্য বচনে । 
এই লোভে কহিয়াছে| সঙ্কোচিত মনে ॥ 
এত কহি ঠাকুর দণ্ড-প্রণাঁম করিল । , 
হাসি হাসি ভট্ট গোসাঞি আলিঙ্গন কৈল ॥ 
মিথ্যা! কহিয়াও তুমি জানলে আমারে । 
কিছু দোষ নাহি ইখি কহিল তোমারে ॥ 
কিন্ত শ্রীরাঁধারমণের অধিকারী । 
বৈরাগী নহিলে আমি করিতে না পার ॥ 
_ অন্থরাগবল্লী, ষষ্ঠ মণ্চরী, পৃ. ৩৯-৪০ 
তৃতীয় বার যখন নিবাস আচার্য বৃন্দাবনে যান, তখন তাহার পুত্র বৃন্দাবনবল্পত 
প্রাপ্তবয়স্ক’ হইয়াছেন 
| বড় পুত্র বৃন্দাবনবন্নভ ঠাঁকুর । 
সঙ্গে বড় কবিরাজ আনন প্রচুর ॥ 
__অন্রাঁগবলী, পৃ. ৪১ | 
বড় কবিরাজ বলিতে গোবিন্দদাস কবিবান্ধের বড় ভাঁই রামচন্র কবিবাঁজ। 
প্রাচীন গ্রন্থাদির এই সব বিবরণ হইতে শ্রীনিবাসেব কাল নির্ণর্নের চেষ্টা কর! যাউক । 
শ্রনিবাস যখন পুরীতে যাইতেছিলেন, তখন পথের মধ্যে তিনি শ্রীচৈতম্তের তিরোধানবার্তা 
শুনিতে পান। স্থতরাং ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার বয়স অস্ততঃ ১৬।১৭ বৎসর হইয়াছিল। 
যখন রেলপথে যাইবার স্থযোগ ছিল না, তখন ইহার চেয়ে অল্প বয়সে কেহ মাতা বা 
আত্মীয়স্বজনের সঙ্গ ছাড়া পুরীতে যাইতেন ন! তাহা হইলে শ্রীনিবাসের জন্ম ১৫১৬১৭ 
খ্রীষ্টাব্দে হইয়াছিল বলিয়া ধরিতে পাঁরি। তার পর তিনি যখন প্রথম বার বৃন্দাবনে 
যাইতেছেন, তখন কর্ণপুবকবিরাঁজের মতে-_- গরীরূপ গোস্বানীর ও তাহার জ্যেষ্ঠ 
সনাতনের পাদপদ্যুগল (মনে মনে) হৃদয়ে ধারণ করিয়া তিনি আনন্দে সত্বর ব্রল্রে 
প্রবেশ করিলেন। মধুরানগরে তিনি গ্রীক্নপ সনাতনের অপ্রক্কটবাস্তা শুনিয়া মুচ্ছিত 
হইলেন (১৯)। পরে হা দ্ধপ কোথায় গেলে? হা সনাতন কোথায় গেলে’ 
ইত্যাদি বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন (২০ )। "সনাতন গোস্বামী বৈষ্চবতোষণী 
নামে শ্রীমভাগবতের টীকা ১৪৭৬ শকাবে বা ১৫৫৪ খ্রীষ্টাব্দে দমাপ্ত করেন। উহাতে 
১০1১৪১৬ এবং ১০৩২৬ শ্লোকের টীকাঁয় শ্রীক্ষপেব উজ্জলনীলমাণির উল্লেখ আছে। 
স্থৃতরাৎ ১৫৫৪ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে উজ্জলনীলমণি রচিত হয়। শ্রীরূপের ভক্তিরসামৃতসিদ্ধু 
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করিবার পর ষদ্দি বিবাহ করেন ও ভক্তিশস্ত প্রচার করিয়া ১২১৩ বৎসর কাটান এবং 
তাঁর পর বৃন্দাবনে যাইয়া! বছর ছুই বান করেন, তাহ] হইলে তিনি যখন দ্বিতীয় বার বৃন্দাবন * 
হইতে শ্যামানন্দের সঙ্গে গৌড়ে ফেরেন, সে সময়ে অর্থাৎ ১৫৭৫-৭৬ খ্রীষ্টাব্দে গৌঁপাল ভট্টরের 
বয়স প্রায় সত্তর বৎসর হয়। এই বয়সে তাঁহার পক্ষে রাধারমণের সেবার ভার দিবার 
উপযুক্ত লোক খোঁজা স্বাভাবিক । 

প্রীনবান দ্বিতীয় বার বৃন্দাবন হইতে ফিরিবার পর বীর হাম্বীরকে শিষ্য করেন, তাঁহা , 
পূর্বেই দেখাইয়াছি। সম্ভবতঃ গৌঁড়দেশে দুই-চার মাস বাস করিয়া তিনি উৎকলে 
গোস্বামীদেব গ্রন্থ প্রচাব করিতে যাইতেছিলেন। পরে এ গ্রন্থ চুরি যায় এবং সেই সুত্রে 
বীর হাঙ্বীরের রাজসভায় তিনি উপস্থিত হন। এইবার দেখ! যাঁক্‌, ১৫৭৬ শ্রীষ্টাবে বীর 
হাম্বীব রাজা হইয়াছিলেন কি না। 

বীর হাশ্বীর আকবর ও জাহাঁদীরের রাজ্যকালেব .একজন প্রসিদ্ধ নৃপতি । তাঁহার 
পূর্ববপুক্লষগণ একটি অব্দ প্রচলন করেন, তাঁহার নাম মল্লাব্ । বিষ্ণুপুরের রাঁজবংশের 
শুধু নহে, এ অঞ্চলের লোকেরাও মল্লাব্দে কাঁলনির্দেশ করিতে অভ্যস্ত ছিলেন। ডাঃ ব্লক 
বিুপুরের একটি মন্দিরে ১০৬৪ মল্লাব্দ ও ১৬৮০ শক পাইয়া স্থির করেন যে, ৬৯৪ খ্রীষ্টাবে 
মল্লাব্দ সুরু হয়। অভয়পদ মল্লিক মহাশয় বলেন (Hustory of Vishnupur Raj, পৃ. ৮২) 
যে, ভ'দ্র মাসেব ইন্দরদ্বাদশী তিথিতে মল্লাব্দের প্রবর্তন হয়। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাহী 
মহোদয় রকেব মৃত মানিয়া লইয়া ৬৯৪ খ্রীষ্টাব্ব হইতে মল্লাব্দের আরস্ত হওয়ার কথা স্বীকার 
করিয়ছেন (Indian Historical Quarterly, ১৯২৭, পৃ. ১৮০-৮১) । কিন্তু শান্ত 
মহাশয়র গবেষণা প্রকাশিত হইবার পূর্ব প্রাচ্যবিস্তামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বস্থ মহাশয় 
বিশ্বকোধষে “বিষ্ণুপুর” শব্দ লিখিবাব সময় ৭১৫ খ্রীষ্টাব্দে মল্লাব্দের আস্ত ধরেন এবং সেই 
গণন! অঙুসারে লেখেন ষে, বীর হাঁস্বীরেব রাজ্যকাল আরম্ভ হয় ১৫৯৬ খ্রীষ্টাবে । ৭১৫ ও 
৬৯৪ খীষ্টাব্দের মধ্যে পার্থক্য ২১ বছবের ! ১৫৯৬ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ২১ বৎসর বাঁদ দিলে ১৫৭৫ 
খ্রীষ্টাক পাঁওয়া যায়। নগেজ্জবাবু নিশ্চয়ই সুপ্রসিদ্ধ এতিহাসিক হাণ্টার সাহেবের 
Statistical Accounts of Bengal গ্রন্থের চতুর্থ খণ্ডে (পৃ. ২৩৫) বীর হাহ্বীরের 
সিংহাসনাধিবোহণ ৮৮১ মল্লাব্দে লিখিত আছে দেখিয়া ৮৮১-র সহিত তাঁহার ভ্রাস্ত ধারণ। 
অনুস'বে মল্লাব্দের প্রারস্তকাল ৭১৫ খ্রীষ্টাব্দ যোগ করিয়া ১৫৯৬ খ্রীষ্টাব্দ পাঁইয়াছিলেন। এ 
ভূল সহ হাঁণ্টার সাহেবের মত দীনেশচন্দ্র মেন মহাশয় তাহার Vaishnava Literature 
গ্রন্থে (পৃ. ১০৯) পুনরাবৃত্তি করেন। ১৮৭৪-৭৫ খ্রীষ্টাব্ে হাণ্টার সাহেবের পক্ষে 
বিষ্ণুপূবের প্রাচীন কাগজপত্র পাওয়ার ষতট] স্থবিধা ছিল, তাহার প্রায় অর্ধ শতাব্দী পরে 
১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে অভয়পদ্ব মল্লিক মহাশয়ের পক্ষে ততটা ছিল না। সেই জন্য আমরা হাণ্টার 
সাহেবের মত মানিয়া লইয়া বীর হাঁম্বীরেব রাজ্যকালের আরস্ত ৮৮১ মল্লাব্দ বা ১৫৭৫ 
্রীষ্টাবু বলিয়া নিরূপণ করিতেছি । 

ভ. ' রাঁধাগোবিন্দ নাথ মহাশয় কোন প্রকার যুক্তি না দেখাইয়া হাণ্টাব সাহেবের মত 


সংখা ২ প্রীনবাস-নরোত্তমের কালনির্ণয় ই 


শ্রীনিবাস তাহা হইলে ১৫৫৬ খ্রীষ্টাব্দের বৈশাখ মাসে শ্রীব্নশাবনে পৌছিয়াছিলেন। 
*তখন তাঁহার বয়স চল্লিশ বৎসর । তিনি দেখিতে রোগাঁপাৎল!-- কৃশতহ ছিলেন । 
তাহার তৎকালীন চেহারার একটি ছবি কর্ণপূর কবিরাজ আঁকিয়াছেন 
“ইনি তখন কৌপীন, বহির্বাস ও তুলসীমাল! ধারণ করিতেন, রাঁধাকুণ্ডের র্জে তিলক 
এবং গায়ে নামাক্ষর ( কৃষ্নাম ) লিখিতেন, নেত্রদ্বয় ও মন গ্রন্থে নিবিষ্ট রাখিতেন এবং 
হস্তদ্বয়ে লেখনী ও পত্র (ভালপত্র ) রাখিয়! বৈষ্বগণের সঙ্গে লোমের আসনে বসিয়! 
কাল কাঁটাইভেন (৩২ )1* এই বর্ণনা হইতে পাওয়া যায় যে, শ্রীনিবাস বিবাহের পূর্বে 
রীতিমত বৈরাগীর বেশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীনিবাস প্রথম বার বৃন্দাবনে যাইয়া কত দিন 
ছিলেন জানা যায় ন!। কর্ণপূর কবিরাজ বলেন-- 
এবং যো বছকালমাত্রমনয়ৎ কুর্বন্‌ ব্রজে প্রত্যহং (৪৯) 
এইরপে প্রত্যহ সেবা ও গ্রন্থস্ঞা্যসনং (৪৮) করিতে করিতে ত্রজে বছদিন 
অতিবাহিত করিলেন। যদি শ্রীনিবাস চাঁরি-পীঁচ বৎসর বৃন্দাবনে ছিলেন অনুমান করা যায়, 
তাহা হইলে ১৫৬০-৬১ খ্রীষ্টাব্দে তাহার বয়স যখন আন্দাজ পয়তান্সিশ বৎদর, তখন গোড়ে 
প্রত্যাবর্তন করেন ও বিবাহ করেন । চারি-পাঁচ বৎসরের বেশী তিনি বুন্দাবনে ছিলেন অনুমান 
করিলে এক দিকে তাঁহার বিবাহের বয়স যেমন পার হইয়া যায়, তেমনি অবার নরুহরি 
সরকার ঠাকুরের প্রকট থাকা ও শ্রীনিবাসকে বিবাহ করিতে আদেশ দেওয়াও কঠিন হয়। 
প্রবাদ, নরহরি সরকার ঠাকুর শ্রীচৈতন্য অপেক্ষা বয়সে বড় হিলেন। তাহার ল্রাতুপ্পুত্র 
রঘুনন্দনের শিশ্য রায়শেখরের নিম্নলিখিত পদটি অকৃত্রিম কি ন! বল! যায় ন! 
গৌরাঙ্গ জন্মের আগে বিবিধ রাগিণী রাগে 
ব্রজরন করিলেন গান। 
হেন নরহরি সঙ্গ পাঞা পদ শ্রীগৌরাঙ্গ 


বড় স্থখে জুড়াইলা প্রাণ ॥ 
". -গৌরপদতরদ্দিণী, ২য় সং, পৃ. ৩০২ 


অধ্যাপক যতীন্দমোহন ভট্টাচার্য্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্তন্য বায়শেখরের পদাবলী 
সম্পাদনা করিবার সময় কৌন পুথিতে এই পদটি পান নাই বলিয়া তাঁহার সঙ্ধকনে ইহাকে 
স্থান দেন নাই। যদি নরহরি সরকারকে শ্রীচৈতন্যের সমানবয়সী বলিয়াও ধরা যায়, তাহা! 
হইলে ১৫৬০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহ"র বয়স চুয়াত্তর-পঁচাত্তর হয়। 

গোপাল ভট্রের জীবনকাল বিচার করিয়াও শ্রানিবাসের প্রথম বারে বৃন্দাবন হইতে 
প্রত্যাগমন ও দ্বিতীয় বারে বৃন্দাবন গমনের সময় নির্ণয় করা! প্রয়োজন । মুরারি গুপ্তের 
কড়চা (৩1১৫।১৪-১৬, যে অধ্যায় পরমানন্দ সেন কবি কর্ণপূর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্য 
অমুসূরণ করেন নাই ) অন্থসারে ১৪৩২-৩৩ শুকে অর্থাৎ ১৫১০-১১ খ্রীষ্টাব্দে গোপাল ভট্ট 
শিশু অবস্থায় শ্রীচৈতন্যের কৃপা পাইয়া হরিনাম উচ্চারণ করিয়াছিলেন । তাহা হইলে 
তাঁহার জন্ম ১৫০৫-৬ খ্রীষ্টাব্দে হওয়া সম্ভব! ১৫৬০-৬১ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীনিবাস গোড়ে প্রত্যাবর্তন 


সংখ্যা ২ ' শ্্রীনিবাস-নরোত্বমের কালনির্ণয় ia 
ইহ! পাঠ করিলে মনে হয় যে, বীর হাম্বীর বুঝি যুদ্ধবিগ্রহ ছাঁড়িয়! দিয়্া_-এমন-কি, রাজ- 
কর্মও পনিত্যাগ করিয়! নিরস্তর ভজন সাধন করিতেন। কিন্ত ইতিহাসের সাক্ষ্য অন্তরূপ । 
বাহারিস্তানের প্রমাণবলে 2$6667% ০ 85%2% ( দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ২৩৬, ২৪৯, ২৯২) 
গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে যে, ১৬০৫ খ্রীষ্টাব্দে যখন জাহাঙ্গীরের রাজ্যারস্ত হয়, তখন বীরভূম ও 
বীকুড়ায় বীর হাম্বীর প্রায় স্বাধীন নৃপতি। ১৬০৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ইসলাম খানের 
নিকট বশত! স্বীকার করিলেও, পুনরায় স্বাধীনভাবে বাঁজ্য চালনা করেন এবং 
১৬১৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যস্ত স্বাধীনত! বজায় রাখেন | কাঁশিম খা শেখ কমিলকে তাহার বিরুদ্ধে 
প্রেরণ করিয়াও তাঁহাকে দমন করিতে পারেন নাই। বীর হাম্বীরের চরিত্রের সঙ্গে তুলনা 
কর! যায় উড়িস্তার গজপতি নৃপতি প্রতাপরুত্রের আচরণ । চরিতামৃত পাঠ করিয়া মনে হয় 
যে, ১৫১২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি শ্রীচৈতন্তের কৃপা পাইয়া পরম বৈষ্ণব হইয়াছিলেন | কিন্ত গ্রতীপ- 
রুদ্রকে ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে বিজয়নগররাজ কষ্ণদেব রায়ের প্রথম আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে 
হইয়াছিল। ১৫১৫ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় আক্রমণের বিরুদ্ধে দ্বাড়াইতে হইয়াছিল । Nani 
লিখিয়াছেন_“The king of Oriya came against him to defend his 
territories’ ১৫১৫ হইতে ১৫১৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত অনবরত তাঁহাকে যুদ্ধ করিতে 
হইয়াছিল। | 

বীব হাম্বীর যে ১৫৯২ স্রীষ্টাবের পূর্বেই শ্রীনিবাস আচার্য্ের কপ! লাভ করিয়াছিলেন, 
তাঁহার গমাঁণ পাওয়া যায় শ্রীজীব গোস্বামীর পত্র হইতে । শ্রীন্গীবের চারিখানি অত্যন্ত 
মূল্যবান্‌ পত্র কর্ণানন্দে ও ভক্তিরত্বাকরের শেষে মুদ্রিত আঁছে। পত্রগুলি সংস্কৃতে লেখা। 
ছুইখানি পত্রের অনুবাদ নীচে দ্রিতেছি এবং সঙ্গে এতিহাসিক তথ্য সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত টীকা 
যোগ করিতেছি । 


প্রথম পত্র 


স্বন্তি আমার সকল স্থখপ্রদানকারী চরণযুগলযুক্ত শ্রীন্ীনিবাসাচার্য্যচরণেযু_- এই আমি 
জীবনামধাহী (ব্যক্তি ) নমস্কার করিয়া জ্ঞাপন করিতেছি-_ | 

আপনাদের কুশল সর্ব প্রীর্ঘনা করি, কিন্ত তাহ! বহুদিন যাবৎ পাই নাই । এই জন্য 
আমার মন্দ ভাগ্য । আমি সম্প্রতি দৈহিক নীরোগ আছি; অপর অন্তেরাও সেইক্প 
আছেন; কিন্ত শ্রীভূগর্ত গোস্বামী মহাশয় দেহ ত্যাগ করিয়াছেন ; ভবে আত্মাকে শরীবৃন্দাবন- 
নাথের নিকট জ্ঞানপূর্বাক অর্পণ করিয়াছেন, ইহাই বিশেষ। স্বজনগণের বিশেষতঃ 
শ্রীবৃন্দাবনদাঁসের কুশল লিখিবেন। আর সে কিছু পড়াশুনা করিতেছে কি না ( তাহাও 
লিখিবেন )। পরঞ্চ শ্রীব্যাসশশ্নীর কাছে খবর লইয়া! জাঁনাইবেন যে, শ্রীবাস্থদেব কবিরাজ 
কোথায় কেমন আছেন । 

অপর, শীরলামৃতশিন্ধু, শ্রীমাধবমহোৎ্সব, উত্তরচম্পৃ, হবিনামামৃত, ইহাদের সংশোধন কিছু 
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বাকী আছে; এবং বর্যাকালও আসিয়া গিয়াছে । অতএব এখন পাঠান হইল ন1। পরে দৈবাহু- 
হি রিনা জলিলের নিক 
সকলকে আমার নমস্কারাঁদি জানাইবেন ইতি ভাব্র স্থদি। শ্রীরাঁজা মহাঁশয়কে শুভাশীষ । 
টাকা ।-_ এই পত্রধানি যখন" লিখিত হয়, তখন শ্রীগোপাঁলচন্পূব পূর্ববচম্পু লেখা শেষ 
হইয়াছে; কেননা, এখানে শুধু উত্তরচম্পু সংশোধন বাকী আছে লিখিত হইয়াছে, পূর্বচম্পু 
সম্বন্ধে কোন কথা নাই। পরের পত্রে দেখা যাইবে ষে, পূর্বচম্পু পাঠান হইতেছে। 
ূর্ববচম্পৃ ১৬৪৫ সন্বৎং বা ১৫৮৯ খ্রীষ্টাব্দে এবং উত্তরচম্পৃ ১৫১৪ শকাব্দ বা ১৫৯২ 
খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয়। সুতরাং এই পত্র ১৫৮৯-র পরে এবং ১৫৯২ ্রীষ্টাব্ের পূর্বের লিখিত 
হইয়াছিল। ইহাতে যে কয়টি গ্রন্থের নাম উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা সবই শ্রীজীবের 
রচন1। রসামৃতসিন্ধু বলিতে শ্ীরূপের ভক্তিরসাম্বতসিন্ধু বুবাইতে পারে, উহ! ১৫৪১ 
খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয়। কিন্তু শ্রীজীব নিশ্চয়ই শ্রীরূপের গ্রন্থে হস্তক্ষেপ করিতে সাহদী 
হইবেন ন1। সুতরাং শ্্রীরসামৃতসিদ্ধু বলিতে শ্রীীবকৃত শ্রিশ্রীভক্কিরসামৃতশেষঃ” শীর্ষক 
গ্রন্থ বুঝাইতেছে। এ গ্রন্থের ১৪ পৃষ্ঠায় (হরিদাস দাস সংস্করণ ) গোপাঁজচম্পু হইতে 
“বনরুচিকুচিরঃ, ইত্যাদি যে স্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে, উহা আমি পূর্কচম্পূর ২৯ চম্পৃতে 
(পৃ.২৭৩, পুরীদাসজীর সংস্করণ ) পাইয়াছি। স্থতরাং এ গ্রস্থখানি শ্ীজীব পূর্ববচম্পূ রচনার 
পর লেখেন। মাধবমহোৎ্সব ১৫৫৫ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত হইলেও শ্রীজীব পুনরায় উহ! সংশোধন 
করিবার প্রয়োজন বুঝিয়াছিলেন। 
রাজা মহাশয় বলিতে বীর হাম্বীর ছাড়া আর কাহাঁকেও বুঝাইতেছে না। ১৫৯২ 
্রীষ্টাবের পূর্বের বীর হাম্বীর যে শ্রীনিবাসের কৃপা পাইয়াছিলেন, তাহার স্ম্পষ্ট প্রমাণ এই 
পত্রে পাওয়া যায় । 
বৃন্দাবনদাস বলিতে শ্রীনিবাস আঁচার্যের জোষ্ পুত্রকে বুঝায়। প্রীনিবাঁসের তিনটি পুত্র, 
চারিটি কন্যা হইয়াছিল 
বৃন্দাবনবললভ ঠাঁকুর বড় পুত্র । 
তাব ছোট শ্রীরাধাকুষ্ণ ঠাকুর পুত্র ॥ 
শ্রীহেমলতা ঠাঁক্বঝি ভগিনী তাহার । 
শরীকুষ্ণপ্রিয়া ঠাকুরঝি ভগিনী ধাহাব ॥ 
শ্রীকাঁঞ্চন ঠাঁকুরঝি, ঠাঁকুরবি যমুনা অভিধান । 
সর্বকনিষ্ঠ পুত্র শ্রীগোবিন্বগতি নীম । 

- অঙ্থরাঁগবন্তী, ৭ম মঞ্জবী, পৃ. ৪৪ 
হরিদাস দাস মহাশয় গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধানে (পৃ. ১৩৯২) ভ্রমক্রমে যমুনার নামটি 
ছাঁড়িয়া দিয়াছেন। 

ভূগর্ত গোত্বামীর তিরোভাঁবের কথা সম্বন্ধে ভাঁঃ নাথ বলেন যে, শ্রচৈতন্তচবিতামৃত 
খন ভূগর্ভের আদেশ লইয়া লেখা হইয়াছিল, তখন এই পত্র চরিতামুতরচনার আরস্তের 
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২১ বৎসর পরে অর্থাৎ ১৬০৮৯ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত হইয়াছিল। কিন্তু চরিতামৃত আরস্তের 
সময়ে ষে ভূগর্ভ জীবিত ছিলেন, সে কথ! কৃষ্ণদাঁস কবিরাজ বলেন নাই । তিনি ধাহাঁদের 
আজ্ঞা পাইয়া গ্রন্থ আরভ্ত করেন, প্রথমে তাহাদের গুরুদের নাম লিখিয়াছেন। যেমন 
হবিদাস পণ্ডিতেব গুরুর নাম দিয়! ১1৮-এর এই প্রকরণ আরম্ভ 
পণ্ডিত গোসাঞ্চির শিষ্য অনস্ত আচার্য্য । 
কৃষ্ণপ্রেমময় তন উদার মহা আধ্য ॥ 
তাহার অনস্ত গুণ কে করু প্রকাশ । 
তাৰ প্রিয়শিষ্য ঞহে! পণ্ডিত হরিদাস ॥ 
তার পর" 
| কাশীশ্বর গোৌসাঞির শিষ্য গোবিন্দ গোসাঁঞি। 
সেইরূপ ভূগর্ত গোসাঞির তিন জন শিল্তের কথা বলিবার পূর্বে ভূগর্ভের মাম লওয়া 
হইয়াছে। যখা-- 
পণ্ডিত গোসাঞির শিষ্য ভূগর্ভ গোঁসাঞি। 
চৈতন্তকথ। বিন! মুখে আর কথা নাই ॥ 
তীর শিষ্য গোবিন্দ-পৃ্জক চৈতন্যদাস। 
মুকুন্দানন্দ চক্রবস্তাঁ প্রেমিক কৃষ্ণদ্াস ॥. 


লক্ষ্য করিবার কথা এই যে, হরিদাস পণ্ডিতের গুরুর যেক্সপ পরিচয় দেওয়া হইয়াছে, 
ঠিক সেই ভাষাতেই চৈতন্তা প্রভৃতির গুরুর কথাও বলা হইয়াছে । 


দ্বিতীয় পত্র 


স্বস্তি সমস্ত গুণের দ্বার! প্রশংসনীয় যে বদ্ধুবর মহাশয় শ্রীনিবাস আচার্য্য সমীপেষু 
এই বৃন্দাবন হইতে জীব নামক ব্যক্তির সপ্রেম আলিঙ্গন ও শুভেচ্ছাজ্ঞাপক এই প্রারস্ত-_ 
শ্রববন্দাবন বাঁসক্ূপ অভীষ্ট কল্যাঁপ এখানে অবশ্যই রহিয়াছে । আপনার কল্যাণ (সংবাদ ) 
জানিতে সমুৎস্থক থাকিলেও, মধ্যে মধ্যে তাহা শুনিতে না পাইয়া, বরং তাহার বিরুদ্ধ 
কথাও শুনিতে পাইয়া আমার চিত্ত পীড়িত আছে। অতএব যথাযোগ্য আপনার বর্তমান 
অবস্থা শুনাইয়া আমাকে সাস্বন1 দিবেন । " 

অপর পূর্বেকার পত্রের উত্তর আগেই দিয়াছি। এখন নিবেদন করিতেছি-_ বিরুদ্ধ 
ভগবতভক্তের দারা ইন্দ্রিয় এবং দেহ বিদগ্ধ হওয়ায় শোক হইতেছে। তথাপি কর্তব্য 
করিতেছি, যদি ইহাতে শোক নিবৃত্ত হয়। | 

আরও পারমাধিক শ্যামদাস আচার্য্য আপনার সঙ্গলাতে ইচ্ছুক এবং ব্যুৎপন্ন। অতএব 
ইহার সহিত প্রেমপূর্কাক শরভগবস্তক্তি-বিচারাধিক্য করা উচিত। ঈদূশ সহায় হইলে 
পাষণ্ডীরীও খণ্ডিত হইবে। সম্প্রতি বৈষ্বতোষণী, দুর্গমসল্গমনী ও শ্রীগৌপালচন্পূ পুস্তক 
কয়খানি শোধন করিয়া বিচার করিয়! ইহার মারফ পাঠান হুইতেছে। অতএব পুস্তকের 
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এবং বিচারের সংশোধনের জন্ত ইহার সহিত মিলিত হওয়! কর্তব্য । ইহাকে আত্মীয়বৎ 
পালন করিবেন । 
অপর পূর্ব্রে যে হযিনামাম্বত ব্যাকরণ আপনার সঙ্গে পাঠান হইয়াছে, তাহ! যদি 
পড়ানো হয়, তবে সে বিষয়ে ভাস্তাদি বৃত্তি প্রন্ভৃতি দেখিয়! ভ্রমাদি শোধনের অন্য অপর 
একখানি পরিশিষ্ট পুস্তকও এখানে আছে) যদি সেটি 'জাপনি চাঁহেন তো জানাইবেন।' 
সম্প্রতি শ্রম উত্তর গেপালচম্পু লিখিত হইয়াছে, কিন্তু তৎ্সম্বন্ধে বিচার প্রয়োজন । 
নিবেদন ইতি । 
পুনরায় কবে সেই ভাগ্য হইবে, ষখন দূর হইতেও আপনার প্রসঙ্গ শুনিয়! অহ্থধ্যান 
করিতে পারিব ? শ্রীবুন্দাবন দাসাঁদির শুভ চিন্তন করি; শ্রীগোপাল দাশ প্রভৃতির শুভ 
চিন্তন করি। ইতি শ্রীনিবাঁসাচার্্যচরণেষু। 
টাকা: ভক্তিরত্বাকরে ( পৃ. ১০৩৩-৩৪ ) আছে যে, শ্যামদাস শ্রীব্যাম আচার্যের পুত্র । 
বুন্দাবনদাঁস শ্রীনিবাসের নন্দন । 
আদি স্বম্ধে জানে তীর ভ্রাত। ভগ্মীগণ ॥ 
বীর হাম্বীরের পুত্র শ্রগোপাঁল দাস। 
প্রীদীব গোস্বামী দত্ত এ নাম প্রকাশ ॥ 
শ্রীধাড়ি হাঁঙ্ষীর নাম সর্বত্র গ্রচার। 
 শ্রী্ীব গোস্বামী শুভ চিন্তে এ সভার ॥ 
এই পন্রথানি ১৫৭২ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত হুইয়াছিল ; কেননা, ইহাতে ‘সম্প্রতি উত্তর গোপাল- 
চম্পু লিখিত হইয়াছে” এই কথা আছে। 
পত্রে উল্লিখিত দুর্গমদক্গমনী শ্রীরপের তক্তিরসামৃত সিন্ধুর শ্রীজীবরচিত টীকার নাম। 
বৈষ্ণবতোষণী বলিতে এখানে শ্রীজীবকৃত লঘুবৈষ্ণবতোষণী বুঝাইতেছে। উহ? ১৫০৪ শকে 
বা ১৫৮২-৮৩ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয়। তৃতীয় পত্রখানি রামচন্দ্র কবিরাজ, নরোত্বম দাস ও 
গোবিন্দ দাসকে সম্বোধন ক্রিয়া! শ্রীজীব লিখিয়াছেন। এই পত্রে তিনি সাধনার রীতি 
সম্বন্ধে আচার্য্য মহাশয়ের উপদেশ লইতে বলিয়! লিথিয়াছেন যে--“তিনি আমার সর্ববস্বই ৷” 
চতুর্থ পত্র গোবিন্দদাস কবিরাজ্জকে লিখিত । উহার এক স্থানে আঁছে--শ্রীনিবাস আচার্য 
গোস্বামীর জন্ত পূর্বে শ্রামদীস মৃদক্গবাদকের হাতে বৃহদ্ভাগবতামৃত পাঠানো হইয়াছে; 
তাহা সেখানে পৌছাইল -ক না, তাহা লিখিয়া আমার চিন্তা দূর করিবেন।* পত্রকরখানির 
সর্বত্র শ্রীনিবাঁসকে বন্ধু্তাবে ও অত্যন্ত শ্রন্ধার সঙ্গে শ্রীজীব দেখিয়াছেন। কর্ণপূর 
কবিরাজের স্থচকেও বন্ধুদ্বের কথা আছে! 
পত্রগুলির অকৃত্রিমতায় সন্দিহান হইয়! শ্রীযুক্ত রাধামাধব তর্কতীর্থ মহাশয় লিখিয়াছেন 
যে, পত্রগুলিতে “গোস্বামীদের রচিত যে সকল গ্রন্থ লোকমারফৎ প্রেরিত বা প্রেরিতব্য 
বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, সেগুলিকে বাদ দিলে গোস্বামীদের রচিত অপরগুলির মূল্য নিতাস্ত 
অন্প হুইয়| যাঁয়। এই গ্রন্থগুলিকে বাদ দিয় বৈষ্ণবশ্রদায়ের প্রচারযোগ্য গ্রন্থ নাই 
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বলিলেই লে ।” এ কথা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক । শ্রীনিবাস প্রথম বারে নিম্নলিখিত গ্রন্থ 
ঘৃন্দাবন হইতে আনিয়াছিলেন বলা যায়--১. উজ্জ্রলনীলমণি, ২. ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, 
৩. হুরিভুক্তিবিলীস, 9. লীলাস্তব, ৫. বৃহৎ বৈষ্ণবতৌষণী টাকা, ৬. দীনকেলিকৌ মুদী, 
৭ বিদঞ্চমাধব, ৮. ললিতমাঁধব, ৯. লঘুভাগবতামৃত, ১০. স্তবমীলা, ১১. হংসদূত, 
১২. উদ্ধবদন্দেশ, ১৩. পদ্যাবলী, ১৪. নাটকচন্ড্িকা, ১৫. মথুরাঁমহিমা, ১৬. গীতাবলী, 
১৭. কৃষ্ত্ষন্মতিথিবিধি, ১৮. বৃহৎ ও লঘু বাঁধারুষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা, ১৯. প্রযুক্তা- 
খ্যাতচক্জ্রিকা, ২০. রঘুনাথদাসকৃত দানকেলিচিস্তামণি, ২১. স্তবাবলী, ২২. মুক্তাঁচরিত্র এবং 
২৩. কৃষ্দাস কবিরাক্জকৃত গোবিন্দলীলামৃত। তালপাতায় লিখিত এই গ্রন্থগুলি চারি জনের 
বহনযোগ্য ভার অনায়াসেই হয়। আমার পাশের বাড়ীর এক বন্ধু আমার নিকট কেবলমাত্র 
হুরিভক্তিবিলাঁস ও গোঁপালচম্পু চাহিতে আসিবার সময় লোক সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলেন 
এবং ছুই জনে সাত খণ্ড গ্রন্থ কষ্টের সঙ্গে বহন কবিয় লইয়া! গিয়াছিলেন ৷ পত্রকয়খাঁনিতে 
একমাত্র বৃহস্ভীগবতামূত ছাড়া আর যে সব গ্রন্থের নাম আছে, সেগুলির প্রত্যেকখানি 
শ্রীজীবের বুচনা। কোন কারণে প্রথম বারে শ্রীনিবাস বৃহস্তাগবতামৃত আনিতে পারেন 
নাই। তর্কতীর্থ মহাশয় পত্রগুলিতে তিথি ও মাসের উল্লেখ দেখিয়া ও সন-দাঁলের 
উল্লেখ না পাইয়া উহাদিগকে জাল বলিয়াঁছেন। এ কালের অনেক পণ্ডিতও সাল উল্লেখ 
না করিয় শুধু মাস ও তারিখ লিখিয়া থাঁকেন। শ্রীজীব যাহাঁদের জন্য পত্র লিখিয়া ছিলেন, 
তাহার! আঁল জীনিতেনই বুঝিয়া তিনি উহাব উল্লেখ করা নিপ্রয়োজন মনে করিয়া- 
ছিলেন। তর্কতীর্থ মহাশয় অনেক কিছুকেই মিথ্যা ও জাল বলিয়াছেন। শ্রীনিবাসের 
জন্ম ১৫৮৭ খ্রীষ্টাব্দ বা তাহার নিকটবর্তী কালে প্রয়াণ করিবার জন্য তাঁহাকে বলিতে 
হইয়াছে যে, শ্রীনিবাস গোপাল ভট্টের শিষ্য নহেন এবং যে পদে শ্রীনিবাস গোপাল ভট্রকে 
গুরু বলিশ্বা উল্লেখ করিয়াছেন, উহা জাল ( Our Heritage, vol IL, pt. IL, 1954) 
পৃ.২*১)। শ্রীনিবাসের পুত্র গোঁবিন্দগতি স্বয়ং তাঁহার পিতাকে গোপাল ভট্ের শিষ্য 
বলিয়াছেন (কর্ণানন্দে উদ্ধৃত শ্লোক, পৃ. ৮) ; কর্ণপূর কবিবাজ (চক, শ্লৌকসংখ্যা ৪৩-৪৪), 
মনোহর দ'ম অনুরাগবলীতে, ভক্তিরত্বাকর ও নরোত্তমবিলাসে নরহরি চক্রবন্তা প্রভৃতি 
সকলে মিণ্যা কথা বলিয়াছেন, এ কথ! বিশ্বাস করা কঠিন । 

কর্ণানন্দ যদি সত্যই ১৬০৭ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয়, তবে.সে সময়ে শ্রীনিবাস আচার্য্যের 
কনিষ্ঠ পুত্রের তিন পুত্র কৃষ্ণপ্রসাদ, সুন্দরানন্দ ও শ্রীহরি ঠাকুর “ভক্তশূর” (পৃ. ২৮) হইতে 
পারেন কি না, তাহা বিচার্ধ্য। পূর্বে বলিয়াছি ষে, শ্রীনিবাস আহমানিক ১৫১৬-১৭ খ্রীষ্টাবে 
জন্মগ্রহণ করেন. ও ১৫৬০-৬১ খ্রীষ্টাব্দে বিবাহ করেন। ১৫৭৫-৭৬ গ্রীষ্টাবে যদি গৃতি- 
গোবিন্দের জন্ম হয়, তাহা হইলে ১৬০৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার তিনটি পুত্র হওয়া কিছু অসম্ভব 
নহে। 

কর্ণপুর কবিরাজের স্চকে (৭৪ শ্লোক ), অমুরাগবল্লীতে (পৃ. ৩৭) দেখা যার যে, 
শ্রীনিবাস প্রথম বার বৃন্দাবন হইতে আসিয়া রামচন্দ্র কবিরাঁজকে শিষ্য করেন। তাঁর পর 


১১০ সাহিত্য-পরিবৎ-পত্রিকা বৰ ৬৬ 


দ্বিতীয় বারে বৃন্দাবন হইতে রামচন্দ্র কবিরাজের সঙ্গে ফিরিয়া আসিয়া বীর হাস্বীর ও 
গোবিন্দদাস কবিরান্কে শিষ্য করেন। গোবিন্দদাস কবিরাজ প্রচৈতন্তের কৃপাপার্তর 
চিরপীব সেনের কনিষ্ঠ পুত্র। সতরাং তাহার জন্ম মহাপ্রভুর তিরোধানের অল্প পরেই 
হইয়াছিল বলিয়| ধরা মাইতে পারে। তাহার যখন দীক্ষা হয়, তখন তাহার পুত্র দিব্য- 
সিংহ বেশ বড় হইয়াছেন ' প্রেমবিলাসাদি গ্রন্থে দেখা যায় যে, দিব্যদিংহই শ্রীনিবাসকে 
গ্রামের প্রান্ত হইতে অভ্যর্থনা করিয়া আনিয়াছিলেন। স্ৃতরাং গোবিদ্দদাসের বয়স 
তখন চল্লিশ বৎসবের কাছাকাছি । তিনি যদি ১৫৩৬ শ্রীষ্টাব্বের কাছাকাছি সময়ে 
জন্মগ্রহণ করেন, তাহা হইলে তাহার চল্লিশ বৎসর বয়স হয় ১৫৬৭ খ্রীষ্টাব্দে । এ সময়ের 
কাছাকাছিই শ্রীনিবাস “তীয় বার বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাগমন করেন। গোবিন্দদাস 
ছুইটি পদে প্রতাপাঁদিত্যের নাম করিয়াছেন। যশোহরের প্রভাপাদিত্য ১৬০০ গ্রীষ্টাবের 
কাছাকাছি সময়ে বাঁজা হন ও ১৬১২ খ্রীষ্টাব্দে তাহার পতন হয় চিনি of 
Bengal, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ২৬৪ )। 

পুলিনবিহারী দাস মহাশয় “বৃন্দাবনকথা”য় লিখিয়াছেন যে, তিনি গরীনিবান আচার্য্যের 
বংশধরদের গৃহে রক্ষিত পুথি হইতে জানিয়াছেন ষে; শ্রীনিবাস ১৫১৯ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ 
করেন ও ১৬০৩ খ্রীষ্টাব্দে তিরোহিত হন। এই এঁতিহোর নঙ্গে আমাদের সিদ্ধান্তে প্রায় 
মিলিয়া যাইতেছে। 

নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় গ্রীনিবাসের অপেক্ষা বয়সে অন্ততঃ -১৪।১৫ বৎসরের ছোট 
ছিলেন। কেননা, শ্রুচৈতন্তেব তিরোভাবের পর তাঁহার জন্ম হয় বলিয়া প্রবাদ 1, ১৫৫৬ 
শীষ্টাবে শ্রীনিবাস যখন প্রথম বার শ্রীবৃন্দাবন যান, তখন নরোত্বম ঠাকুর লোকনাথ গোস্বামীর 
নিকট দীক্ষা! লইয়া গুরুর সেবায় নিযুক্ত ছিলেন। কর্ণপুব কবিরাজ লিখিয়াছেন যে, 
লোকনাথের কুঞ্জে যখন শ্রীনিবাসের সঙ্গে নবৌত্বমের পরিচয় হয়, তখন শ্রীনিবাস বলেন, 
বিধাতা আজ্জ আমাকে কি নয়নই দিলেন, মা নেত্রাচ্ছাক পদ্মই দিলেন? অথবা 
আমাকে মনই দিলেন, ন! বহুমূল্য রত্ব দিলেন? অথবা আমাকে প্রাণই দিয়াছেন কি? 
(৪৭)। কর্ণপূর কবিবাজের মতে নবোত্বম শ্রুনিবাসের সঙ্গে বৃন্দাবন হইতে গোড়ে 
ফেরেন নাই, তাহা পূর্বেই ৬৩ সংখ্যক শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছি। নরোত্তম 
১৫৬০ খ্রীষ্টাব্দের পবও কিছুকাল বৃন্দাবনে ছিলেন । তিনি বৃন্পাবন হইতে ফিরিবার পূর্বেই 
হয়তো! রামচন্দ্র কবিরাজ শ্রীনিবাসের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন; কেননা, কর্ণপূর কবিরাজ 
বলেন ষে, শ্রীনিবাস রামচন্দ্র কবিবাজকে গোস্বামি-গ্রন্থ পড়াইয়া আশীর্বাদ করিতে করিতে 

লেন, বৃন্দাবনে তোমার তুল্য এক চক্ষু বিধাতা আমাকে পূর্বে দিয়াছিলেন, বহুদিন 
আমি একচক্ষুই ছিলাম; আজ বিধাতা আবার তোমাকে দিয়া আমাকে আর এক 
চক্ষু প্ৰদ্বান করিলেন (৭)। 

এই শ্লৌকটির প্রতিধ্বনি অমুরাগবলীতে পাঁওয়া যায় 


সখ্য। ২ প্রীনিবাস-নরোত্বমের কালনিণয় ১১১ 


বৃন্দাবনে তোমা সম পাঁওল এক লোচন ॥ 
একাক্ষি হইয়া আমি দিলাম বহুদ্িন। 
অন্ত দ্বিতীয়াক্ষি দিল বিধি স্বপ্রবীণ॥ ( পৃ. ৩৮) 
এইরূপ অন্বাদ কর্ণপূর কবিবাজের স্ুচকের প্রামাণিকতার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। 
অমুরাগবল্লীতে স্পষ্ট লিখিত আছে ষে, শ্রীনিবীসের নিকট রামচন্দ্র কবিরাজের দীক্ষা 
হইবার পর তাঁহার সহিত নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের বন্ধুত্ব হয়-_ 
আচার্য্য ঠাকুরের শিষ্য বড় কবিরাজ ঠাকুব। 
তাহার সহিত প্রীতি বাঢ়িল প্রচুর ॥ (পৃ. ৩৭) 
নরোত্বম ঠাকুর মহাশয় কীর্তনের নৃতন পদ্ধতি স্থাপন করেন। তিনি থেতুরীতে 
ফান্তনী পূণিমা তিথিতে ছয়টি বিগ্রহ স্থাপন করেন এবং দেই উপলক্ষ্যে তৎকালীন 
সমস্ত শ্রেষ্ঠ ভক্তকে একত্রিত করেন। খেতুরীর এই উৎসবে বৃন্দাবনের ভজন-প্রণাঁলীর 
সঙ্গে গড়ের গৌরাঁঙ-পারম্যবাদের সামপ্তস্ত (550009319) স্থাপিত ও ঘোষিত হয়। 
বাধাকৃষ্ণের মূর্তির সঙ্গে সঙ্গে গৌরাঙ্গ ও বিষ্ণুপ্রিয়ার মৃষ্ঠিও প্রতিষ্ঠিত হয়-। ইহার পূর্বে 
বিষ্ণুপ্রিয়ার সঙ্গে গৌরাঙ্গের মৃত্তি পূজার কোন বিবরণ আমর! পাই না। এই উৎসবে 
গোবিন্দ কবিরাজ্জ অতিথি-পরিচর্য্যার ভার লইয়াছিলেন বলিয়া নরোত্তমবিলাসে 
লিখিত -আছে ( সপ্তম বিলাস )। স্থতরাঁং এই উৎসব ১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দের পরে অমুষ্ঠিত 
হইয়াছিল। কিন্ত বেশী পরে নহে । কেননা, উৎসবে শ্রীচৈতন্ত ও নিত্যানন্দের পরিকরদের 
মধ্যে নরহরি সরকারের ভ্রাতুষ্পূত্র রঘুনন্দন, অদ্বৈতৈর পুত্র অচ্যুতানন্দ, শ্রীবাসের ভ্রাতা 
শ্রীপতি ও শ্রীনিধি, নিত্যানন্দের পার্যদ রঘুপতি উপাধ্যায়, মীনকেতন রামদীস, কান পণ্ডিত, 
বংশীবদনের পুত্র চৈতন্তদাস প্রভৃতি ও নিত্যানন্দপত্নী জাহ্নবী ' দেবী উপস্থিত ছিলেন 
বলিয়া জনশ্রুতি ছিল এবং সেই কথা নযহরি চক্রবর্তী লিপিবন্ধ করিয়াছেন। দুই চারিটি 
নামের সম্বন্ধে তাহার ভুল হইতে পারে, কিন্তু কাটোয়া-মহোঁৎসবে ধাহারা উপস্থিত 
ছিলেন বলিয়া তিনি ভক্তিরত্বাকারে লিখিয়াছেন ও খেতুরীতে উপস্থিত মহাঁজনবর্গের 
যে তালিকা নরোত্বমবিলাসে দিয়াছেন, তাহার এতিহাঁসিক ভিত্তি না থাকিয়া পারে না। 
১৫৮০৮১ খ্রীষ্টাব্দেব পরে খেতুবীর উৎসব হইলে অদ্বৈতপুত্র অচ্যুতানন্দ, ধাঁহার বয়স ১৫০৯ 
খ্রীষ্টাব্দে পাঁচ বৎসর ছিল বলিয়া বৃন্দাবনদাস লিখিয়াছেন, তাহার পক্ষে উপস্থিত থাক। 
কঠিন হয়। 
নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের শ্রেষ্ট গ্রন্থ EET SE PEE 
রচিত হুইয়াছিল। কেননা, সাহিত্য-পরিষদ্রের "৩০৪ সংখ্যক প্রেমৃভক্তিচন্্রিকার পুথিব 
লিপিকাল ১০০৯ সাল অর্থাৎ ১৬০৩ খ্রীষ্টাব্দ । এ সাল মল্লাব্দ নহে। সাহিত্য-পরিষের 
পুথিশালার পণ্ডিত শ্রীযুক্ত তারাপ্রসম্ন ভট্টাচার্ধ্য মহাশয়ও পুথির অক্ষর দেখিয়া উহ ৩৫০ 
বৎসরের প্রাচীন বলিলেন। পুথিখানি আমি মুদ্রিত পুস্তকের সঙ্গে মিলাইয়! দেখিয়াছি যে, 
"বছ স্থানেই পাঠাস্তর, কোন কোন স্থানে মূল্যবান্‌ পাঠাস্তর আছে। ১৬০৩ খ্রীষ্টাবে যে 


১১২ ॥_ সাহিত্য-পরিবৎপত্রিকা বধ ৬০ 


পুথি নকল হইয়াছিল, তাহা অস্ততঃ ১৫২০ বৎসর পূর্বে রচিত হইয়াছিল ধরা যাইতে 
পারে। 

ভ. সুকুমার সেন তাহার বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসের তৃতীয় সংস্করণে (পৃ. ৪৩৬, 
পাদটীকায় ) লিখিয়াছেন যে, নবোত্বম প্রেমভক্তিচন্দ্রিকায় চৈতন্যচরিতাম্বতের ন্যাষ্য প্রশংসা 
করিয়া লিখিয়াছেন__ 

| কৃষ্ণণাস কবিরাজ, রসিক ভকতমাঝ, 
যেহো! কৈল চৈতন্তচরিত | 
গৌরগোবিন্দলীলা, শুনিতে গলয়ে পিল, ' 


তাহে না জন্মিল মোর প্রীত ॥ 
এই ত্রিপদী যদি পেমভক্তিচন্দিকায় থাকিত, তাঁহা হইলে উহ! ১৬০৩ খ্ৰীষ্টাব্দের 


পূর্বে রচিত হুইতে পাত্রিত না। কেননা, চৈতন্তচরিতামৃত ১৬১২ বা ১৬১৫ খ্রীষ্টাব্দের 
রচন|।’ আমর! মুদ্রিত কোন প্রেমভক্তিচন্দ্রিকায় এবং সাহিত্য-পরিষদের ২৩০৪, 


১. ড. স্থকুমার সেন তাহার বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসের তৃতীয় সংস্করণে ( পৃ. ৩৩৭, 
পাদ্টীক!) পাটনা কগৌরালমঠের অধিকারী শ্রীযুক্ত কৃষ্চৈতন্ধ গোস্বামীর চরিতামৃতের 
পুথির উল্লেখ করিয়া মানিয়া লইয়াছেন যে, এ পুথিখানি ১০২০ সাল বা! ১৬১৩ খ্রীষ্টাব্দের 
লেখা। পুথিখানি পাটলার গুলজারবাঁগের অন্তর্গত গাঁইঘাঁট মন্দিরে আছে। উহার 
কাগজ বা হাতের লেখা দেখিয়া মনে হয় না ষে, উহ] প্রায় সাড়ে তিন শত বৎসরের 
প্রাচীন । সালটি মল্লাব্দ হইতে পারে। যদি তর্কের খাতিরে মানিয়া লওয়া যায় যে, উহা 
১৬১৩ খ্ৰীষ্টাব্দেব অনুলিপি, তাহা হইলে ও চরিতাম্ৃত রচনার কাল ১৬১২__যাঁহা আমি 
শ্রচৈতম্চরিতাঁমৃতেব ১৬১৫র বিকল্পে নির্দেশ করিয়াঁছিলাঁম, তাহা হইতে পারে এবং 
এক বৎসর পর উহা নকল করা৷ হইতে পাঁরে। কিন্ত ৩৫০ বৎসরের প্রাচীন কাগজের 
চেহারা এ পুথিতে দেখা দায় না। স্থকুমীববাঁবু বলেন যে, উত্তরচম্পূর সমাপ্তিকাঁল ১৫৯২ 
খ্রীষ্টাব্দ মানিয়া লইলেও চৈতন্যচরিতামৃতের রচনা ১৫৯২ খ্রীষ্টাব্দের পরে বলিয় সিদ্ধান্ত 
করিতে পাঁরা যায় না। কিন্তু চরিতামৃতে যে ভাবে গোবিন্দের সেবার কথার উল্লেখ আছে, 
তাহাতে মনে না করিয়া পারা! যায় না ষে,এ দেবা ১৫৯০ খ্রীষ্টাব্দে মানসিংহ-নিশ্মিত মন্দিরের 
সেবা ( Growse, History of 11227) পৃ ১৪৫১ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ৪৫18, 
পৃ. ২১১-১২, ডাঃ কাঁলিকাবঞ্জন কাঙছনগোর প্রবন্ধ )_ 

বৃন্দাবন কল্পক্মে স্ববর্ণ-সদন | 
মহাযোগপীঠ তাহা রত্ব-সিংহাঁসন ॥ 
তাতে বসি আছে সাক্ষাৎ ব্রজেজনন্দন ৷ 
শ্রীগোবিন্বদেব নাম সাক্ষাৎ মদন | 
রাজসেবা হয় তাহা বিচিত্র প্রকার । 
দিব্য সামগ্রী দিব্য বন্প দিব্য অলঙ্কার ! 


সা ২ প্রীনিবাস-নরোত্বমের কালনিণয় ১১৩ 
১৩৭২ হইতে ১৩৮৩, ২০২৯ হইতে ২০৩১, এবং ২৩৩৫ সংখ্যক পুথি তন্ন তন্ন করিয়া 
খুজিয়া এ ত্রিপদী পাইলাম না৷ কিন্ত উহ! প্রার্থনার দ্বিতীয় পদরূপে গৌরবিনোদ গোস্বামীর 
সংস্করণে এবং সাহিত্য-পরিষদের ৪৯৫, ৪৯৭ সংখ্যক পুথিতে এবং ৪৯৬ ও ১৩৫৯ 
সংখ্যক পুধির দশম পদরূপে পাইক্সাছি। প্রার্থনার পদগুলি এক-এক পুখিতে 
এক-এক রকম। মনে হয়, নরোৌতিম ঠাকুর মহাশয় বিভিন্ন সময়ে কতকগুলি পদ ' 
লিখিয়াছিলেন এবং বৈষ্ঞবগণ নিজ নিজ্ব রুচি অন্ুসাবে পদগুলি সাঁজাইয়া প্রার্থনার 
পদরূপে ব্যবহার করিয়াছেন ও করিতেছেন। যাহা! হউক, প্রার্থনার পদ হইতে স্পষ্ট 
বুঝা যায় যে, নরোত্বম ঠাকুর শুধু চরিতামৃত রচনার পরে নহে, পবস্ত কৃষ্ণদাস কবিরাজের 
তিরোভাবেরও কিছু পরেও জীবিত ছিলেন। কেননা, সাহিত্য-পরিষদের ১৩৫৯ সংখ্যক 
পুথির ২৫ সংখ্যক পদে ( গৌরবিনোঁদ গোস্বামী সংস্করণের ১৫) আছে-- 

কাহ! মোর ভট্টকুল কীহা কবিরাজ ৷ 
শ্রীনিবাস ও নবৌত্বমের কবি-শিষ্কগণের মধ্যে প্রায় সকলেই যোড়শ শতাব্দীর শেষ 
পাদে লিখিতে আস্ত করিয়াছিলেন এবং সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম পাদ পধ্যস্ত রচনাকার্যে 
ব্যাপৃত ছিলেন। নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের শিষ্য বল্পতদাঁস-_শ্রীনিবাস, নরোত্বম, রামচন্দ্র 

ও গোবিন্দদীস কবিরাজের তিরোধানের পরও জীবিত ছিলেন। তিনি পদকল্পতরুধূত 
২৯৮৩ সংখ্যক পদে বলিয়াছেন যে 

উচ্ছিষ্টের কুকুর মুঞি আঁছিলু" সেখানে । 

যখন যে কৈল! কাজ সব পড়ে মনে ॥ 

শুনিতে স্বপন হেন কহিতে কহো কথা । 

ভিট। পোন্দরিয়। কুক্ধুর কাদে এমতি আছো| এথা ॥ 
অন্ত একটি পদে (২৯৮১ ) তিনি লিখিয়াছেন__ 

গোরা-গুণে আছিল! ঠাকুর শ্রীনিবাস । 

নরোত্বম রামচন্দ্র গোবিন্দদাল ॥ 

একুই কালে কোথা গেল দেখিতে না পাই । 

থাকুক দেখিবার কাজ শুনিতে না পাই ॥ 

আরীনিবাদ ও রামচন্দ্র কিছু আগে অপ্রকট হইয়াছেন বলিয়া নরোত্তম ঠাকুর বিলাপ 
করিয়া (নরোত্বমবিলাস, একাদশ বিলাস ) পদ্ধ রচনা করিয়াছেন । গোবিন্দদাস কবিরাজ 
প্রতাপাদিত্যের পতনের ( ১৬১২ শ্রীষ্টা্ব) কিছু পরেও জীবিত ছিলেন-- তাহা তীহার 


সহজ সেবক সেবা করে অনুক্ষণ। 
সহত্র বদনে সেবা না যায় বর্ণন ॥ 
সেবার অধ্যক্ষ শ্রীপপ্ডিত হরিদাস । 
তার যশ গুণ সর্বজগতে প্রকাশ ॥ ১/৮ 


১১৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা . কয 


একটি পদের ভণিতায় প্রথমে প্রতাপাঁদিভ্যের নাম ও পরে সেই পদ্দেই বায় বসন্তের 
নাম উল্লেখ করাতে বুনন! যায়। স্থৃতরাৎ তিনি অস্ততঃ ১৬১৫-১৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত জীবিত 
ছিলেন ধবা যায়। হয়ত তীহাঁর ও নবোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের তিরোধান প্রায় একই 
সময় হইয়াছিল বলিয়া বল্পন্ডদাঁস “একুই কালে কোথা গেল” বলিয়! বিলাপ করিয়াছেন । 

নরোম ঠাকুর মহাশয়ের খ্যাতি সপ্তদশ শতকের প্রথম অর্ধেই বৃন্দাবনেও ব্যাপ্ত 
হইয়াছিল । যে হরিদাস পত্ডিতের আদেশ লইয়! কৃষ্ণণাস কবিরাজ চৈত্ন্কচরিতামৃত বচনায় 
প্রবৃত্ত হুইয়াছিলেন (চৈ. চ. ১৮, ২২), ভাঁহার শিষ্য ও গোবিন্দের সেবাধিকারী 
বাঁধারুঞ্চ গোস্বামী তাহার “সাধনদীপিকা”য় নয়োত্বমের "ধন মোর নিত্যানন্দ পতি মোর 
গৌরচন্দর’ ইত্যাদি প্রার্থমার পদ উদ্ধৃত করিয়াছেন (পৃ. ১৯৭) । গোবিন্দ কবিরাজের 
পনীলাচলে কনকাচল গোরা” ইত্যাদি পদও তিনি উদ্ধৃত করিয়াছেন। ' নরহবি চক্রবর্তী 
ভক্তিরদ্বাকরে দ্বাদশ বার সাধনদীপিকার প্রমাণ উল্লেখ করিয্বাছেন। 


শ্ীচৈতন্যের তিরোভাব বিষয়ে বাস ঘোষের পদ 
| শ্রীমালবিকা চকী 


শ্রচৈতন্তের তিরোভাব লইয়া সংস্কতে বা বাংলায় কোন সমসাময়িক কবি বা ভক্তের 

কোন বিলাপ এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। জয়ানন্দের শ্রীচৈতন্তমঙ্গল ছাড়া অন্ত কোন 
চরিতগ্রস্থে শ্রীচৈতন্তের তিরোধানের বিষয়ে কোন ইঙ্গিত নাই, উল্লেখ তো দূরের কথা । 
আমি বাস্থ ঘোষের পদাবলী সংকলন প্রসঙ্গে এই বিবয়ে কয়েকটি পদের সন্ধান পাইয়াছি ৷ 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩১৮ সংখ্যক পুখির ৬৭ সংখ্যক পদটি এই 

অপদর নাহি মোর নয়নের ভ্রল। 

গোরা বি্থ প্রাণ মোর সদাই বিকল ॥ 

সেই ধন সেই প্রাণ সেই সব স্থল । 

গোরা বিঙ্ লীগে মোর ঝকছ সকল॥ 

সংকীর্তনময় গোরা গোলোকের সার । 

তাহাতে না রহে মন দেহ ভেল ভার॥ 

কি করিব কোথা যাব বচন ন! সরে। 

হারাইছ গোরাচাদ গোপীনাথের ঘরে ॥ 

কহে বাস্থদেব ঘোষ হইয়া কাতির | 

গৌর অঙ্থরাঁগে মোর হিয়া জর জব [ 
বাসস ঘোষ এখানে বলিতেছেন যে, ‘গোপীনাথের ঘরে' অর্থাৎ গদাধর পণ্তিত-সেবিত টোঁটা 
গোপীনাথের মন্দিরে প্রভু অন্তর্ধান করিলেন। এই উক্তির সমর্থন জয়ানন্দের 'ভ্রচৈতন্তমঙগল? 
হইতে পাওয়া যায় । জয়ানন্দ অবশ্য ' সমস্ত ব্যাপারটা আলো-আঁধারি ভাষায় 
লিখিয়াছেন। তিনি বলেন 

“নীলাচলে নিশাএ চৈতম্য টেটাগ্রামে। 

বৈকুণ্ঠ যাইতে নিবেদিল ক্রমে ক্রমে ॥ 

আষাঢ় সপ্চমী তিথি শুক্লা অল্রীকাব করি। 

রথ পাঠাইহ যাব বৈকুণঠপুরী 1." 

আষাঢ় বঞ্চিত রথ বিজয়া নাঁচিতে। 

ইটালি বাজিল বাম পাঁএ আচম্বিতে ॥ 

চরণে বেদনা বড় ষ্ীর দিবসে। 

সেই লক্ষ্যে টোটায় শয়ন অবশেষে ॥ 

পণ্ডিত গোলাঞিকে কহিল সর্বকথা। 

কালি দশ দণ্ড বাঁত্রে চলিব সৰ্ব্বথা |” ( পৃ. ১৫০) 


১১৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা বৰ্ষ ৬৬ 


দশ দণ্ড রাত্রে' মানে-_চাঁন ঘণ্টা রাত্রি অর্থাৎ রাত্রি এগাঁবোট] আন্দাজ সময়, ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দে 
»ই জুলাই তারিখে প্রভু লীলা সম্বরণ কবেন (শ্রীচৈতন্তচবিতের উপাদান, পৃ. ২৩)! 
বাসুদেব ঘোষ ঘেখানে ‘গোপীনাথের ঘরে’ লিখিয়াছেন, সেইখানে জয়ানন্দ শুধু টোটায়? ও 
পত্ডিত গোসাঞি’ অর্থাৎ গদাধর পণ্ডিতের নিকট লিখিয়াছেন। 
এই দুইটি সংবাদ একত্র কবিয়! পড়িলে মানে এই দাড়াস্ব যে, আঁষা মাসের বথযাত্রার 
দিনে অর্থাৎ শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে শ্রীচৈতন্ত যখন রথের অগ্রে নৃত্য করিতেছিলেন, তখন 
সহসা তীাঁহাঁব পায়ে ইটেব আঘাত লাগে। তাহার ফলে হয়ত তাহার জর হুইয়াছিল। 
তিনি তাহ! অশ্রাহ করেন। কিন্ত যষ্ঠীর দিন ব্যথা! খুব বেশী বৃদ্ধি পায়। সেই সময় তীহাঁর 
প্রিয়তম বন্ধু গদাধর পণ্ডিত তাঁহাকে গস্ভীবা হইতে 1নজের কাছে টোঁটা গোঁপীনাঁথের 
মন্দিবে লইয়া গিয়া।ছলেন। 
এই ছুই বিববণেব সহিত লোঁচনের উক্তির কিছু অসামপ্রস্ত আছে। লোচনও স্বীকার 
করিয়াছেন যে, প্রত আব্বা মাসের সপ্চমী তিথিতে তিরোধান করেন। 'কিন্তু তাহার 
উল্লিখিত স্থান ও কাকের পরিচয় বাসুদেব ঘোষ ও জয়ানন্দের বিবরণ হইতে পৃথক্‌। 
লোচন লিখিয়াছেন-- 
"আষাঢ় মাসের তিনি সপ্তমী দিবসে । 
নিবেদন করে প্রত ছাড়য়া নিঃশ্বাসে ॥ 
সত্য ত্রেতা দ্বাপর সে কলি যুগ আর। 
বিশেষতঃ কলিযুগে সংকীর্ত্তন সার ॥ 
কুপা কর জগন্নাথ পতিতপাঁবন। 
কলিযুগ আইল এই দেহ ত শরণ | 
এ বোল বলিয়। সেই ব্রিজগতরায়। 
বানু ভিড়ি আলিঙ্গন তুলিল হিয়ায় ॥ 
তৃতীয় প্রহর বেল] রবিবার দিনে । 
জগন্নাথে লীন প্রভু হইল আগনে ॥ 
- লোঁচনদাঁসের চৈতম্যমঙ্গল, পৃ. ১১৬-১১৭ 
বাসুদেব শ্রীচৈতন্থের অস্তরঙ্গ সঙ্গী; আব জয়ানন্দেব পিতা ও জয়ানন্ন স্বয়ং গদাধর 
পণ্ডিতের শিষ্য । স্ৃতরাঁং এই ছুই সমসাঁময়িকেব বিববণ অগ্রাহ্য করিয়া লোচনের কথা! 
এঁতিহাসিক সত্য বলিয়া! গ্রহণ করিবাঁব কোন কারণ দেখি না। 
বাস্থদেবের উল্লিখিত পদটি সংকীর্তনাম্বত, পদামৃতসমুূল্র, পদকল্পতরু, কীর্তনানন্দ 
প্রভৃতি কোন সংকলনগ্রস্থে স্থান পায় নাই। তাহার কারণ প্রথমতঃ বোধ হয় এই যে, 
ভক্তগণ প্রভুর তিরোধানেব কথা বলিতে অপরিসীম দুঃখ বোধ করিতেন । দ্বিতীয়তঃ, 
তাহাদের নিকট কৃষ্ণলীলাব স্তায় গৌরাঙ্গলীলাও নিত্যলীল]। বৃন্দাবনদাস বাঁর বার 
বলিয়াছেন__ | 
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এ সব লীলার কভো| নাহি পরিচ্ছেদ । 
আঁবিতভাঁব তিরোতাব মাত্র হে বেদ । 
- চৈতন্তভাগবত 
সেই জন্ত তাহারা শ্রীচৈতন্তেব তিরোভাব সম্বন্ধে প্রায় নীববই বহিয়! গিয়াছেন। 
একখানি প্রাচীন গ্রন্থে শ্রীচৈতন্তের ও তীহাঁৰ অস্তরক্গ সহচর গদাঁধর ও নরহরি 
সরকারের তিবোধানে বাস্থ ঘোষের বিলাপস্চক পদ উদ্ধৃত হইয়াছে। গ্রন্থখাঁনি সঞ্দশ 
শতাব্দীর মধ্যভাগে হরিদাস পণ্ডিতেব শিষ্য, রাঁধাকুষ্ণ গোস্বামীর রচনা । কৃষ্ণদাস কবিরাজ 
এ হরিদাস পণ্ডিতের আদেশ লইয়া শ্রুচৈতন্তচবিতামূত বচন! করেন। যথা 


পাঞ্জা যাঁর আজ্ঞাধন, ব্ৰজে বৈষ্ণবগণ 
বন্দো তীব মুখ্য হরিদাঁস। 
-চৈ, চ. ২১২ 
্রস্থখাঁনির নাম 'দাঁধনদশীপক1, | উহাতে এই পদটি আছে 
গৌরাঙ্গবিরহজরে হুয়া ছটফট করে 
জীবনে ন! বাঁধয়ে থেহা। 
না হেরিয়া চাদমূখ বিদরিতে চাহে বুক 
কেমনে করিতে চাহে নেহা ॥ 
প্রাণের হরি! কহ মোরে জীবন উপায়। 
এ দুখে দুখিত যে এ দুখ জানয়ে সে 
আর আঁমি নিবেদিব কায় ॥ 
গোরাষ্-মুখেব হাঁসি সুধা খসে রাশি রাশি 
তাহা আমি না পাই দেখিতে । 
যত ছিল বন্ধুগণ সভে ভেল নিকরুণ 
আমি জীয়ে কি সুখ খাইতে ॥ 
গদাধর আদি করি না দেখিয়! প্রাণে মরি 
মইলু মইলু মধুমতী না নেখিয়া। 
যে মোরে করিত দয়] সে গেল নিঠব হয়া 
বাস্থ কেনে না গেল মরিয়া ॥ 
__সাঁধনদীপিকা» পূ ১৭৭ 
সমস্ত বন্ধুগণ নিকরুণ হইল মানে, তাঁহারা সকলেই অস্তর্ধান করিয়াছেন। মধুমতী বলিতে 
নরহরি সরকার ঠাকুরকে বুঝায় ; কেননা, ‘গৌরগণোদ্দেশদীপিকা’'তে তাহাকে মধুমতীর 
তত্ব বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। মনে হয়, এই পদটি বিশেষ কবিয়া নরহরি সরকারের 
তিরোধানের পর কবি লিখিয়াছিলেন। নরহরি সরকারের সহিত তাঁহার বিশেষ 
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ঘনিষ্ঠতা ছিল। বাস্থ ঘোষের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা গোবিন্দ ঘোষ একটি পদে ( ভক্তিরত্বাকর্‌ 
৯১৯ পূ. পদকল্পতরু, ২১২৮ ) লিখিয়াছেন-_ 
বাস্ধ ঘোষ রামানন্দ জীবাস জগদানন্দ 
নাচে পহু" নরহুরি সঙ্গে। 
শিবানন্দ সেনও একটি পদে লিখিয়াছেন (ভক্কিরত্বাকর, পৃ. ৯৪৪, সাঁধনদীপিকা, পৃ. ১৯৬)-- 
ব্রজরস গাঁওত নরহবি সঙ্গে । 
মুকুন্দ মুরাবি বাস্থ নাচত রঙে ॥ 
নরহুরি সরকার শ্রীচৈতন্তের তিরোভাবের পর বহুদিন জীবিত ছিলেন। তাঁহাব বিয়োগে 
বাস্থ ঘোষের মনে শ্রচৈতন্যের বিরহব্যথা আবার নৃতন করিয়া সাঁগিয়াছিল। তাই তিনি 
উল্লিখিত পদটি লিখিয়াছলেন। আমি ও পর্দটি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩১৮ সংখ্যক 
পুথিতেও (৬৪ সংখ্যক প্দ ) পাইয়াছি। ‘সাধনদীপিকা’র পাঠের সহিত তাহার সামান্ত 
কিছু পার্থক্য আছে। যেমন--ষে মোরে করিত দয়!’ স্থানে “আমারে করিত দয়া’ আছে। 
হরি হরি গোর! কোথা গেল। 
মরমে পশিল শেল বাহির না হইল ॥ 
ইত্যাদি পদটিও (পদ্কল্পভরু, ১৮৫৬) শ্রীচৈতন্তের তিরোভাবের পর বাস্থ ছোষ লিখিয়াছিলেন 
বলিয়া মনে হয়। কেননা, উহার শেষে আছে 
গদাধর দামোদর কেমনে বাচিবে। 
এত দিনে বাস্থ ঘোষ পরাণে মরিবে ॥ 
এ ধরণের কথা নিমাইয়ের সন্ন্যাস গ্রহণের পর লিখিত হইতে পারে না। নিমাইয়ের নবন্ধীপ 
ত্যাগের কিছুকাল পরই গদীধর কাটোয়ায় চৈতন্তের নিকট গিয়াছিলেন। বৃন্দাবনদাস 
লিখিয়াছেন__ 
অবধুতচজ্জ গদাধর শ্রীমুকুন্দ। 
শ্রীচন্্রশেখরাচাধ্য আর ব্ৰহ্মানন্দ ॥ 
_আইলেন প্রভু যথা কেশব ভারতী । 
মত্ত সিংহ প্রায় প্রিয়বর্গের সঙ্গতি ॥ 
| চৈ. ভা. ২২৬ 
কষ্ণদাস কবিরাজের মতে দামোদর পণ্ডিত শ্রীচৈতন্তের সন্ন্যাস গ্রহণেব পর তীহাঁর সহিত 
শাস্তিপুর হইতে পুরী 1গয়্াছিলেন ( চৈ. চ. ২1৭৩২ )। স্থৃতরাঁং এই সময়ে “দামোদর কেমনে 
বাঁচিবে' বলার কোন সার্থকতা থাকে না। 
প্রীগৌরান্গের তিরোভাব বিষয়ে বাস্থ ঘোষের আর একটি পদ সংকীর্তনাম্বত ( পদসংখ্যা! 
৪০৯ ) ও পদ্দকল্পতরুতে ( পদসংখ্যা ৪৫১ ) পাওয়া যায়। 
মঝু মনে লাগল শেল। 
গৌর বৈমুখ ভৈ গেল £ 
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, জনম বিফল মোর 'ভেল। 

দ্রারুণ বিহি দুখ দেস! 

কাহে কহব ইহ দুশ । 

কহইতে বিদরয়ে বুক | 

আর না হেরব গোরামুখ। 

অব জীয়স্তে কিয়ে সুখ ॥ 

বাসুদেব ঘোঁষ রস গান। 

গোরা বিষ্ণু না রহে পরাণ ॥ 
এই পদটি “পদকল্পতরু'তে কলহাস্তরিতাঁর গৌরচন্দরিকারূপে দেওয়া হইয়াছে । ‘গৌর বৈমুখ 
ভৈ গেল’ বাক্যটির আপাতদৃষ্টিতে এই অর্থ মনে হয় যে, গৌবার্দ অগ্রসন্গ হইয়া চলিয়া 
গেলেন। কিন্তু ইহা যা কেবল সাময়িক অভিমানবশে প্রভুর চলিয়া যাওয়া হইত, 
ভাহা হইলে ‘আয না হেরব গোরামুধখ’ বলার কোন সার্থকতা থাকিত না। এটি প্রভুর 
তিরোধানের পর বিলাপের পদ । তাই কবি বলিতেছেন যে, গোরার মুখই যদি আর না 
দেখিতে পাই, তাঁহা হইলে বাচিয়া কি সুখ ? আর স্থখের কথা ছাড়িয়া দিলেও গোঁরার 
অভাবে প্রাণ বীচাঁনই অসস্তব--“গোরা বিন্থ না রে পরাণ ॥' 


সরলা দেবী চৌধুরাণীর রচনাপঞ্জী 


শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল 


সাহিত্যসাধনায় ও সাময়িক পত্র সম্পাদনের সরল! দেবী (পরে সর্লা দেবী চৌধুরাণী ) 
বিশেষভাবে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। “ভারতী”র অন্যতম সম্পাদিকারূপে তিমি স্থধী- 
সমাজে পরিচিত। কৈণোরাবধি তীহাব বহু রচন! বিভিন্ন সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হয়। 
ভারতীতে প্রকাশিত তীহাঁব রচনাসমূহ এক সময়ে জাতীয় জীবনে বিশেষ বলসঞ্চার 
করিয়াছে। এই সকল পত্রিকার ষতগুলি আমি পাইয়াছি তাহা হইতে সরল! দেবীর 
রচনাসমূহের একটি তালিকা এখানে প্রকাশ করিলাম। এই তালিকায় অসম্পূর্ণতা 
থাকিলেও ইহার দ্বার! বিবিধ প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে এইরূপ ভরসা করি। এই সকল রচনার 
অতি সামান্তই ইতিপূর্বে পুস্তকাঁকাবে গ্রথিত হইয়াছে । সবল! দেবীও নিজ রচনাঁসমূহ 
সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন__ 

“আমার লেখা-কুমারীনা মায়নিকে সাপ্তাহিকে দৈনিকে ছাগাস্থন্দরী হয়েছে কিন্ত গ্রন্থের 
ঘরণী হয় নি-- মাত্র গুরুলাস চাটুষ্যে কোম্পানীর আঁট আনার এডিশনে ছাপাঁন ‘নববর্ষের 
স্বপ্ন’ নামে কতকগুলি ছোট গল্প, বড় বড় সভাঁ-সমিতিতে ভাষিত ইংরেজী ও বাল! বক্তৃতা, 
বঙ্গের বীর’ সিরিজের দুখানি পুস্তিকা ও ইদানীংকার দুয়েকটি আধ্যাত্মিক বিষয়ের 
বই ছাঁড়।।” 

যতদূর সম্ভব কাঁলাহ্থক্রমিকভাবে প্রকাশকাল, পত্রিকার নাম এবং রচনাব নাম 
নিয়ে দেওয়া হইল ৷ সরলা দেবীর কৃত স্ববলিপি অনেকগুলিই তাঁহার 'শতগান? গ্রন্থে মুক্রিত | 
আছে--এই তালিকায় সাধারণতঃ সেগুলির উল্লেখ করা হয় নাই । 


সাল পত্রিকা! রচনা 
১৮৮৫ 
নবেম্বর সখা পিতামাতাব প্রতি কিরূপ প্রবন্ধ । পুরস্কারপ্রাপ্ত 
ব্যবহার কর! কর্তব্য রচনা! 
১২০২ 
জ্যৈষ্ঠ বালক দু্তিক্ষ প্রবন্ধ । বালিকার রচনা” 
কাঁণ্তিক বাবলা গাঁছের কথা 


১২৯৪ 
জ্যৈষ্ঠ ভারতী ওবালক বকুলের গল্প 
১২৯৩ ‘ 


জ্যৈষ্ঠ কুড়ান 


সংখা! ২ সরল! দেবী চৌধুরাণীর রচনাপপ্রী ১২১ 


সাল পত্রিকা 
১২৯৮ ভারতী ও বালক 


কাঁঠিক, মাঘ 


১, লেখিক! ও হেমস্তকুমার বায় 
২. হেমস্তকুমার রায়ের প্রত্যুত্তর 


বচনা 


প্রেমিক সভা 
প্রবাসীর দু'চার কথ 
সুরেশের উপহার 


মালবিকা-অগ্রিমিত্র 


বতিবিলাপ 

স্বরলিপি আলোচনা 

সংস্কৃত গান 

সম্পাদকের চিত্রচয়ন । জাপানী উপাখ্যান 
মাঁলতীমাধব 

সম্পাদকের চিত্রচয়ন। জাপানী প্রহসন 
মালতীমাঁধব সম্বন্ধে প্রশ্নোত্তর 
মহীন্থরী গাঁন। স্বরলিপি সহ 
সম্পাদকের চিত্রচয়ন | পিয়ের লোটি 
বাঙ্গালী ও মারহাঁটি 

ব্রাউনিংয়ের একটি কবিতা 

তহুত্তর" 

নৃতন ধরণের উপন্যাস 

নববর্ষের স্বপ্ন । 


মালতীমাঁধব 
বেদগানের স্বরলিপি 


নববর্ষের স্বপ্ন 

ভালবাসা না চক্ষুলজ্জা ? 

কাশী। গল্প 

বন্দে মাতরং ৷ প্রথম ছয় কলির স্বরলিপি 
আঁলোচন1। “ভাষা” শীর্ষক প্রবন্ধ লইয়া সুচন! 


সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা বধ ৬৯ 


অশ্ব পৃষ্ঠে 
লান্করাঁনের উজীব | নাটক, পারস্ত হইতে অমুবাদ 


মুদ্রারাক্ষস 
বাঞ্গলার হাসির গান ও তাহার কবি 


একা। কবিতা 
নৈনিতালের অপরাধ 
নারীর প্রতিদান 
লালন ফকির ও গগন 
চিত্র দর্শনে 
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পত্রিকা 


ভারতী 


বচনা 


শাস্তিচচ্চা 
নয়নতারা । গ্রস্থ-সমালোচন। 
দক্ষিণাঁপথ ভ্রমণ। এ 


পারস্য পুলক 

হদয়-বাণ | কাবতা 

ভবভূতি ও তীহার কাব্য। গ্রন্থ-দমাঁলোচন। 
ওমর খৈয়াম্‌ 

ভারতনারীর সম্রাজ্জী। স্থতি 


মহাঁরাণীর অস্তোষ্টি সমারোহ বিলাঁতে ও ভারতে 
রুবায়াৎ 


হিমালয় । গ্রন্থ-সমালোচন। 
ভাষাতত্ব 


বাঙ্গালী পাডায় 
বন্দন1। গান 


পাঁষাণেব আবেদন । কবিতা 


বাঙ্গালীর পিতৃধন 
বিলাতী ঘুপি বনাম 

দেশী কিল 
কুমার উদয়াদিত্য 
ভাঁরতের হিন্দু ও মুসলমান 
বাঙ্গালী পাড়ায় 


বাঙ্গালার ইতিহাসের উপকবণ 
আমাদের উচ্চশিক্ষা 

বীরাষ্টমীর গান। কবিতা! 

গাইকোয়াড় মহারাজের অভ্যর্থন! সঙ্গীত 


অভয় মন্ত্র 
ভারত স্ত্রী-মহামস্তল 


যোগাযোগ 
দিল্লীর দরবার 
কবি সম্চ্দনা 


১৩৩২ 


বৈশাঁখ-আষাঁঢ 


সরলা দেবী চৌধুরাণীর রচনাপঞ্জী 


রচনা 


যুদ্ধ-গীতি। স্বরলিপি সহ 
আহ্বান 


ত্বাধীন-ত্রিপুরার ঠাকুরগণ 


জাতীয় স্গীত। কবিতা 
স্থরসরিৎ। কবিতা 
প্রভুর দান । স্বরলিপি সহ 


অহঙ্কার । কবিতা 
লাইব্রেরী 
সত্যাগ্রহস্সেনাপত্য 
কালের প্রবাহ 

কালের প্রবাহ 

ভূতশুদ্ধি 

তাবকেশ্বরে পূজা দেওয়া 
কালের প্রবাহ 

নাঁচঘর 

কালের প্রবাহ 


অকালে বাসন্তী পৃজ্জা 
কালীপৃজায় বলিদান ও বর্তমানে 
তাহার উপযোগিতা 


শ্রাবণ-আশ্বিন 


কাঁত্তিক-পৌষ 


প্রত 


রচনা 


গান ও ম্ববলিপি : ‘চোখের জ-লর? | 
নানা কথা : ঢাল; খাঁদি-প্রতিষ্ঠান ; খদ্দব 
ভাব্ত স্বী-মহামণ্ডল 
মাঙুধ-গড়া রাজনীতি : 
অশ্বিনীকুমার দত্তের স্বৃতিসভায় অভিভাষণ 

বর্ধামঙ্জল ও শেষবর্ষণ 
স্বদেশী সভার সভাপতিত্ব 
কুমার লাইব্রেরীর কুমার্গণেব প্রতি 
বাইবেলের ইন্জেক্সান : 

কেশবচন্দ্র সেন স্বতিসভাম্ব ভাষিত 
বসস্ত পঞ্চমী : খেলায় পূজা; তারুণ্যের 

অভিষেক 


বড় মামা [ ঘিজেন্দ্রনাথ ঠাঁকুর ] 

হিরগুয়ী দেবী 

শ্রমিক 

বাঙ্জায়-গ্রজাঁয় 

বাঙ্গালী ও বঙ্গভাঁষা। মেদিনীপুর-শাখা বঙ্গীয়- 
সাহিত্য-পরিষদে স্ভানেত্রীর অভিতাঁষণ 

মাঙ্গলিক। কবিত। 


ভাষার ডোঁর। বীরভূমে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনে 
সভানেতীর অভিভাষণ 

অপবাজিতা। উপন্যাস 

লীলাধারা। কবিতা 


* জাতীয় জীবন ও সাহিত্য-পরিষদ্‌ 


রাজাক় প্রজায় 
অবূপ। কবিতা 
নানা কথ! 

আবণ। কবিতা 
সাহিত্যিকের প্রতি 
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পৃন্তিক! রচনা 


ননকোঅপারেশনের আদিকর্তী কে? 
ইংরেজ না ভারতবাসী? 

ভারতীয় মহাজাতি-সঙ্ঘ 

দুর্গ! ও চণ্ডী 

শিব-গীতি। স্বরলিপি সহ 

আত্মতৃপ্ত । কবিতা 

চিরাগের মেলার পথে 


Journal of the A Problem of an Indian Girls Schoo!l® 


Mahabodhi Society 


৩ পরে পুদ্ডিকাকারে মুদ্রিত ৷ 


স্বরলিপি 
কাফি। খেমটা 


বুঝতে নারি নারী কি চায় 
কি চায় গো। 
মাঝথানে ছেদ কইতে কথ 
চাইতে চাইতে মুদে পাতা 
হাসতে হাসতে কেঁদে ফেলে. 
আসতে কাঁছে ফিবে যায় ॥ 


কথা : অক্ষয়কুমার বড়াল সুর : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


I -সা নাসা । রা রা ল্জ্সা। রা 7 -গা। মা যা" [! 
বু ঝ.তে না রে * না ০ ০ রী কি ০ 


1 পা শা 1 ৷ 7 7 ধপা। মা -গা-পা | মপা জা "বা ।] 
চা ০ ০ ০ যু কিণ চা * য় গো * ০ 


I পা - পা পা পা -ধা। না শা না। পা নাশ 
মাঝ খা নে ছে দূ ক ই তে ক থা ০ 


1 পানা ন | পা 7 রথি। পীঁ পরণান। | ধা পাশ য 
চা ই তে চা ই তে মু ট্রে ০ পা তা ০ 
I পা -না না | পা 7 বণ । পা পণ | ধা পমা -গমা ] 
হাসতে হাসু তে কেঁদে০ ফে লে ০০ 


I পধা -ণর্জ ণা। ধা পা খধপা | মা গাঁ -পা | মপা-জ্ঞা বাহ] 
আদ ০স্‌ তে কা, ছে ০০ ফি রে ০ ষাঁৎ = যু 


£ 


Ld 


সরলাদেবী-কৃভ স্বরলিপি “ধতগান” হইতে 


